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প্রথম অধ্যার-_এসির| 
প্রথম পাঠ-এসিয়ার সাধারণ বর্ণনা 
aya পাঠ__এসিয়ার ভূপ্ররুতি ae * 
তৃতীয় পাঠ__এসিয়ার রাজনৈতিক বিভাগ 
চতুর্থ পাঠ_-এসিয়ার জলবায়ু স্বাভাবিক উদ্িদ্‌-সড্ভা 
পঞ্চম পাঠ__এসিয়ার অধিবাসী, জীবজন্তু ও উৎপন্ন দ্রব্য 


প্রথম পাঠ_ইউরোপের সাধারণ বর্ণনা... 


| দ্বিতীয় পাঠ_-ইউরোপের ভুপ্রকৃতি """ 
. তৃতীয় পাঠ_ইউরোগের রাজনৈতিক বিভাগ 


চতুর্থ পাঠ__-ইউরোপের জলবায়ু ও স্বাভাবিক উত্ভিদ্সজ্জ। 

পঞ্চম পাঠ__ইউরোপের অধিবাসী, জীবজন্তু ও উৎপন্ন দ্রব্য 

ah পাঁঠ__ইউরোপের বৈশিষট্য-_এসিয়ার সহিত তুলনা 
তৃতীয় অধ্যায়_পৃথিবীর কথা 


পৃথিবীর আকার ও চস 


ক. 


At 


সূচনা 

জলে স্থলে গঠিত এই পৃথিবী । কিন্তু ইহার স্থল-ভাগ অপেক্ষা 
জল-ভাগই অধিক। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠের সাত ভাগের মধ্যে 
প্রায় পাচ ভাগই জলরাশির দ্বারা আবৃত, অবশিষ্ট সামান্য অংশ মাত্র 
উন্নত স্থল-ভাগ। 

কিন্তু এই স্থল-ভীগও অবিচ্ছিন্ন নহে। স্থানে স্থানে জলরাশি 
উহার মধ্যে প্রবিন্ট হইয়া উহাকে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র বৃহৎ ভূ-খণ্ডে 
বিভক্ত করিয়াছে | এইরূপে নান! দেশ-মহাদেশের সৃষ্টি হইয়াছে | 

জলরাশি প্রকৃতপক্ষে অবিচ্ছিন্ন কিন্তু উহার বিভিন্ন অংশে - ক্ষুদ্র 
বৃহৎ স্থলভাগ বর্তমাঁন থাকায়, উহাও নানাস্থানে নানা আকার প্রাপ্ত 
হুইয়াছে। এই ভাবে WH হইয়াছে সাগর-মহীসাগর ৷. 

স্থল-ভাগের বৃহত্তম অংশগুলিকে বল! হয় মহাদেশ। সমগ্র 
পৃথিবীতে পাঁচটি মহাদেশ আছে; যথা--এজিয়া, ইউরোপ, 
আফ্রিকা, আমেরিক৷ ও ওশিয়ানির! (অর্থাৎ মহাসাগরীয় ভূ-ভাগ ) 
ঝা অস্ট্রেলেসিয়। tee 

*পৃথিবীর দক্ষিণ-প্রান্তের মেরু-অঞ্চলে 'আযাণ্টার্কটিকা? নামে আর-একটি 
বিশাল ভূ-ভাগ আছে , উহার আয়তন প্রায় এসিয়| মহাদেশের সমান। কিন্ত 
Re অত্যন্ত গীতপ্রধান এবং সর্বক্ষণ তুধারে আবৃত থাকে বলিয়া মহু্-বসতির 
অযোগ্য । এই কারণে উহাকে মহাঁদেশরূপে গণ্য করা! হয় না। 


২ ভূগোল কথা 


জল-ভাগের বৃহত্তম অংশগুলিকে বলা হয় মহাসাগর এবং 
মহাসাগরের. অংশগুলিকে বলা হয় সাগর, উপসাগর ইত্যাদি। 
এই-সকল সাগর-মহাঁসাগর দেশ-মহাদেশগুলিকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। 

মহাদেশের ন্যায় মহাসাঁগরও পীচটি প্রশান্ত মহাসাগর ভারত- 
মহাসাগর, আটলান্টিক মহাসাগর, উত্তর (আর্কটিক ) মহাসাগর ও 
দক্ষিণ ( ত্যাণ্টার্কটিক ) মহাসাগর । 

সমগ্র পৃথিবীর একখানি মানচিত্র খুলিয়া দেখ__এসিয়া ও 
আমেরিক! মহাদেশের মধ্যে আছে প্রশান্ত মহাসাগর ; এসিয়া, 
আফ্রিকা ও ওশিয়ানিয়ার মধ্যে আছে ভীরত-মহীসাগর ; ইউরোপ, 
আফ্রিক। ও আমেরিকা মহাদেশের মধ্যে আছে আটলাণ্টিক মহাসাগর; 
পৃথিবীর উত্তর-প্রান্তে আছে উত্তর-মহাসাগর এবং দক্ষিণ প্রান্তে আছে 
দক্ষিণমহাসাগর | 

পাঁচটি মহাদেশের মধ্যে এদিয়। বৃহত্তম। আমাদের দেশ 

ভারতবর্ষ ইহারই অন্তর্গত । এই কীরণে, অন্যান্য মহাদেশের বিবরণ 

জানিবার পূর্ব্বে, এসিয়ার বিবরণ শিক্ষা করা উচিত। 


প্রশ্মানুশীলন 


১। দেশ, মহাদেশ এবং সাগর ও মহাসাগর কাহাকে বলে? 


২। পৃথিবীতে কয়টি মহাদেশ ও কয়টি মহাসাগর আছে?-_তাহাদের 
নাম বল। 


৩। কোন্‌ কোন্‌ মহাদেশের মধ্যে কৌন্‌ কোন্‌ মহাসাগর আছে? 


iene = 


বস 


এসিয়ার সাধারণ বর্ণনা 
অবস্থান 


পৃথিবীর মানচিত্রে দেখ, পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগর এবং পশ্চিমে 
আটলাটিক মহাসাগরের মধ্যে একটি অতি বিশাল অখণ্ড ভূঁভাগ 
রহিয়াছে। ইহার নাম ইউরেসিয়া। এই ইউরেসিয়ার প্রায় মধ্য- 
স্থলে, উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত, উরাল নামে একটি পর্ববত এবং. 
উরাল নামে একটি নদী রহিয়াছে । এই পর্বত ও নদীর পূর্বদিকে 
অবস্থিত ভূ-ভাগকে বল! হয় এসিয়া এবং পশ্চিম দিকে অবস্থিত 
ভূ-ভাগকে বলা হয় ইউরোপ | 

এসিয়| পৃথিবীর পূর্ববাংশে অবস্থিত বলিয়া ইহাকে পপূর্বব 
মহাদেশ'ও বলা হয়। 

সীমা লক্ষ্য করিয়া দেখ, পশ্চিমে এসিয়ার কিছুটা অংশ 
ইউরোপ মহাদেশের সহিত স্থল-ভাগ দ্বারা সংযুক্ত । ইহা ব্যতীত 
সমগ্র এসিয়া মহাদেশটি প্রায় সাগর-মহাঁসাগরে পরিবেষ্টিত। ইহার 
উত্তরে উত্তর-মহাসাগর, পূর্বের প্রশান্ত মহাসাগর, দক্ষিণে ভারত- 
মহাসাগর এবং পশ্চিমে লোহিত সাগর, ভূমধ্যসাগর, কৃষ্ণ সাগর, 
উরাল পর্ব্বত ও উরাল নদী | 


র্‌ ভূগোল কথা 


আরও কয়েকটি সাগর-উপসাগর উহার উপকূল বিধৌত 
করিতেছে। যেমন-__প্রশান্ত মহাসাগরের অংশ (উত্তর হইতে 
দক্ষিণে ) ওখটস্ক সাগর, জাপান সাগর, পেচিলি উপসাগর, পীত 
সাগর, টংকিং উপসাগর, পুর্ব চীন-সাগর ও দক্ষিণ চীন-সাগর 
ইহার পূর্ব্ব-উপকূল, এবং ভারত-মহাসাগরের অংশ বঙ্গোপসাগর, 
আরব-সাগর, ওমান উপসাগর ও পারস্ত উপসাগর ইহার দক্ষিণ- 
উপকূল ধৌত করিতেছে | 

আকার ও আয়তন 


এসিয়ার একখানি মানচিত্র লও,__দেখ, এই মহাদেশের আকার 
অনেকটা চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের WO! ইহার উত্তর-দক্ষিণে সর্বাধিক 
দৈর্ঘ্য প্রায় ৬০০০ মাইল এবং ADS সব্বাধিক বিস্তার প্রায় 
৫৩০০ মাইল ॥ সমগ্র মহাদেশটির আয়তন প্রায় ১ কোটি ৭০ লক্ষ 
বর্গমাইল । ইহাই _ পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশ ৷ আয়তনে ইহা 
ইউরোপের সাড়ে চারি গুণ এবং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় বারো 
. গুণ । ইহা আফ্রিকা ও ইউরোপের মিলিত আয়তনের অপেক্ষাও 
বৃহত্তর । প্রকৃতপক্ষে এসিয়| পৃথিবীর সমগ্র স্থল-ভাগের প্রায় এক- 
তৃতীয়াংশ লইয়া গঠিত৷ 


প্রশ্মানুশীলন 


১।  এসিয়া মহাদেশকে “পূর্ব মহাদেশ" বলা হয় কেন? 
২। ইহার সীমা নির্দেশ কর। 
৩। এসিয়ার আয়তন কত? 
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উত্তরাংশ fay সমতল ভূমি, দক্ষিণের কিয়দংশও সমতল ভূমি, অবশিষ্ট 
আয় সমুদয় অংশ উচ্চ মালভূমি এবং পর্ববতসন্কুল ভূ-ভাগ | 


৯ ভূগোল কথা 


মানচিত্রে দেখ, চারিদিক্‌ হইতে কয়েকটি পর্ববতমাল! আসিয়া 
মধ্য-এসিয়ার একটি জায়গায় মিলিত হইয়াছে । এই স্থানটির নাম 
পামির | 

পাঁমিরের ন্যায় যেসকল স্থলে কয়েকটি পর্বত আসিয়া 
মিলিত হয়, তাহাদিগকে বলা হয় পর্ববত-গ্রন্থি। পামির একটি 
পর্ব্বত-গ্রন্থি।  পামির-গ্রন্থি ভিন্ন আর একটি পর্ববত-গ্রন্থি 
এসিয়ীর পশ্চিমাংশে আছে; 
উহার নাম আর্ম্েনিয়া-গ্রন্থি ! 
এই দুইটি পর্ননত-গ্রন্থিতে 
মিলিত পাহাড় পর্বতগুলির 
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা face দেওয়া 
হইল। 

পামির - গ্রন্থি পামির, 
এ্রন্থিতে হিমালয়, কারীকোরম- 
আলতিনতাগ,  তিয়ানসান, 
হিন্দুকুশ ও স্ুলেমান_-এই কয়টি পর্বত ও পর্বতমালা মিলিত 
হইয়াছে। এই সকল পর্ববত ও পর্ব্বতমালার মধ্যে হিমালয় 
পর্ববতমালার নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য । পশ্চিমে পামির হইতে 
পূর্বের আসাম পর্য্যন্ত ভারতের সমগ্র উত্তর-দীমা ব্যাপিয়া! এই 
পর্বতমাল৷ দণ্ডায়মান ৷ ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ১৬০০ মাইল এবং বিস্তার 
স্থান-ভেদে ১৫০ হইতে ২০০ মাঁইল। 

হিমালয়ই পৃথিবীর উচ্চতম পর্র্বত। ইহার উচ্চতম শৃঙ্গ 


পামির-গ্রন্থি 


ভিন্ন ধবল গিরি, seared ইত্যাদি হিমালয়ের আরও কয়েকটি 
অত্যুচ্চ শৃঙ্গ আছে। 

হিমালয়ের পূর্ববপ্রান্ত আসামে প্রবেশ করিয়াছে । তাহা হইতে 
আবার নাগা, লুসাই, পাতকোই ইত্যাদি নামে কয়েকটি শাখা- 
পর্বত বাহির হইয়াছে। ইহার আর কয়েকটি শাখা দক্ষিণ দিকে 
প্রসারিত হইয়া ব্র্গদেশ, ইন্দোচীন ও মালয় উপদ্বীপের মধ্যে প্রবেশ 
করিয়াছে। 

হিমালয়ের উত্তরে, উহার প্রায় সমান্তর ভাবে, কারাকোরম 
পর্ব্তমাল। অবস্থিত । ইহার সর্বোচ্চ শিখর গডউইন অস্টেন (৫) 
পৃথিবীর দ্বিতীয় উচ্চতম পর্ব্বতশিখর। ইহার উচ্চতা প্রায় 
২৮২৫০ FD | 

পামির-গ্রন্থি হইতে আলতিনতাগ ও তিয়ানসান নামে আর 
দুইটি পর্ববত পূর্বদিকে প্রসারিত হইয়াছে। নানসান ও কুয়েনলুন 
(বা কিউনলুন ) নামে আলতিনতাগের দুইটি শাখা-পর্ববত পুর্ববদিকে 
প্রসারিত হইয়াছে । আলতিনতাগের উত্তরে তিয়ানসাঁন পর্ববত- 
মালা | তাহা হইতে আলতাই ও ইয়ারোনাই নামে দুইটি শাখা- 


পর্বত বাহির হইয়াছে। ইয়াবোনাই পর্ববত ক্রমশঃ সরু হইয়া - 


উত্তর-পূর্ব দিকে প্রসারিত হইয়াছে এবং উত্তর-পূর্ব প্রান্তে, 


* ভূতত্ববিদ্‌ পণ্ডিতগণের মতে হিমালয়ের এখনও শৈশবীবস্থা। চলিতেছে | 
ইহার উচ্চতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রায় শতবর্ষ পূর্বের স্বর্গীয় রাধানাথ 
শিকদার এভারেস্টের তৎকালীন উচ্চতা স্থির করিয়াছিলেন ২৯০০২ ফুট । 
কিন্ত শতার্দীব্যাগী বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে উহার উচ্চতা বৃদ্ধি পাইয়া বর্তমানে 
২৯,০২৮ ফুট হইয়াছে | 


৮ ভূগোল কথা 


অবস্থিত স্তানোভই নামক আর একটি পর্বতের সহিত 
মিলিত হুইয়াছে। পশ্চিমে সুলেমান ও হিন্দুকুশ পর্ববতমালা 
আফগানিস্তান, বেলুচিস্তান ও ইরাণের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে। 
আৰ্ল্মেনিয়া-গ্রন্থি_এই পর্ব্বত-গ্রন্থি এসিয়ার উত্তর-পশ্চিম 
প্রান্তে অবস্থিত । সুলেমান ও হিন্দুকুশ পর্বত পামির-গ্রন্থি হইতে 
বাহির হইয়া যথাক্রমে দক্ষিণপশ্চিমে ও উত্তর-পশ্চিমে প্রসারিত 
হইয়াছে এবং আন্মেনিয়া-গ্রন্থিতে আসিয়া মিলিত হইয়াছে । ইরাণের 
উত্তরে হিন্দুকুশের নাম হইয়াছে এলবুর্জ এবং ইরাণের দক্ষিণ- 
পশ্চিমে সুলেমান পর্বতের নাম হইয়াছে জাগ্রাস। এই দুইটি পর্বত 
আরন্দেনিয়া-গ্রন্থি অতিক্রম করিয়া আরও পশ্চিমে প্রসারিত 


হইয়াছে | 
এই ছুই গ্রস্থিতে মিলিত পর্ব্বতগুলি ভিন্ন, এসিয়ার বিভিন্ন 
স্থানে আরও কতকগুলি পর্বত রহিয়াছে । তাহাদের মধ্যে পশ্চিমের 


ককেশাস এবং দক্ষিণের (ভারতের অন্তর্গত ) বিন্ধ্য, পুর্ব্বঘাট 
ও পশ্চিমঘাট পর্ধবতমাল। উল্লেখযোগ্য । তাহা ছাড়া এসিয়ার 
দ্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলিতে কয়েকটি আগ্নেয়- 
গিরি আছে; তাহাদের মধ্যে জাপানের কুসিয়ামা বিশেষভাবে 
প্রসিদ্ধ । 


মালভূমি 
চতুন্দিকের fx সমতল ভুমি অপেক্ষা উচ্চতর সমতল ভূমিকে 
বলা হয় মালভূমি । এসিয়। মহাদেশে এইরূপ অনেকগুলি মালভূমি 
আছে; তাহাদের মধ্যে কতকগুলি পর্বতের উপরে অবস্থিত, 
অপরগুলি সাধারণভাবে উচ্চ। 


তত aes 


(>) এসিয়ার মালভূমিগুলির মধ্যে সব্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য 
পাঁমির মালভুমি। পূর্বের যে পামিরশ্রস্থির কথা বলা হইয়াছে, 
উহা প্রকৃতপক্ষে একটি মালভূমি | ইহাই পৃথিবীর মধ্যে উচ্চতম 
মালভূমি (১৬০০০ ফুট উচ্চ) বলিয়া, ইহাকে পৃথিবীর ছা 
বলা হয়। 

(২) *পামিরের পরেই উল্লেখযোগ্য তিব্বতের মালভূমি | 
হিমালয়ের উত্তরে এবং চীন দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে ইহা 
অবস্থিত। সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ইহা স্থানভেদে ১৪০০০ হইতে 
১৭০০০ ফুট GH] এখানে আদ বৃষ্টি হয় না বলিয়া এই স্থান 
অতিশয় SF | 

(৩) এসিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে আছে ইরাণের মীলভুমি। 
ইরাণ, আফগানিস্তান ও বেলুচিস্তান ইহার অন্তর্গত । ইহা পামির- 
গ্রন্থি হইতে ARs পর্য্যন্ত প্রসারিত এবং পর্ববতশ্রেণীগুলির 
মধ্যে অবস্থিত | 

(৪) এসিয়ার পশ্চিম প্রান্তে আছে «fal মাইনরের 
মালভূমি | ইহা কৃষ্ণসাগর ও ভূমধ্যসাগরের মধ্যে অবস্থিত | 

(৫) পশ্চিম অংশে সমগ্র আরব উপদ্বীপটিই একটি উচ্চ 
মালভুমি। ইহাকে বলা হয় আরবের মালভূমি | 

(৬) দক্ষিণ অংশে ভারতের দাক্ষিণাত্য এবং দক্ষিণ পূর্বে 
ইন্দোচীন, এই দুইটিও মালভূমি। এই সকল মালভুমির মধ্যে aE 
বৃহৎ অনেকগুলি পাহাঁড়-পর্বতও আছে। 

(৭) এসিয়ার পূর্বাংশে আছে মোজ্গলিয়ার মালভূমি | 
ইহ! ইয়ারোনাই ও আলতিনতাগ পর্ববতদয়ের মধ্যে অবস্থিত। 
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সমতল ভূমি 


পর্বতমালা ও মালভুমির নিম্েই আছে fx সমতল ভূ-ভাগ | 

এসিয়ার সমতল ভু-ভাগকে এধানতঃ দুইটি ভাগে বিভক্ত করা যায়,_ 
(১) উত্তরের সমতল ক্ষেত্র, 
(২) দক্ষিণের সমতল ক্ষেত্র | 

(১) উত্তরের সমতল ক্ষেত্র__-এই বিশাল সমতল ক্ষেত্র পশ্চিমে 
কাস্পিয়ান সাগরের পূর্ববতীর হইতে উত্তর-পূর্বে বেরিং প্রণালী পর্য্যন্ত, 
এবং উত্তরে উত্তর-মহাসাগর হইতে দক্ষিণে মধ্য-এসিয়ার উচ্চ 
মালভূমি পৰ্য্যন্ত বিস্তৃত । এই অঞ্চলের ভূমি অধিকাংশ স্থানে 
দক্ষিণ হইতে উত্তর দিকে টালু। এই কারণে এখানকার নদীগুলি 
সাধারণতঃ দক্ষিণাঞ্চল হইতে বাহির হইয়| উত্তর দিকে প্রবাহিত 
হুইয়াছে। 

(২) দক্ষিণের সমতল ক্ষেত্র উত্তর দিকের সমতল ক্ষেত্র 
যেরূপ অবিচ্ছিন্ন এবং আকারে বিশাল, দক্ষিণের সমতল ক্ষেত্র সেরূপ 
নহে । তৎপরিবর্তে ইহা চারিটি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত,__ 

(ক) দক্ষিণ-পশ্চিমে ইউক্রেতিস ও তাইঠ্রিস নদী দ্বারা 
বিধৌত সমতল CRE, j 

(খ) দক্ষিণে সিন্ধুগঙ্গা-ত্ৰহমপুত্ৰ-বিধোত সমতল ক্ষেত্র 

(গ) দক্ষিণ-পুর্বেব amore ইরাবতী নদী-বিধৌত সমতল 
ক্ষেত্র, মেকং নদী-বিধৌত ইন্দোচীনের সমতল ক্ষেত্র ও মেনম-বিধৌত 
শ্যামের সমতল ক্ষেত্র, এবং 


€ঘ) পূর্বের ইয়া্ুসি কিয়াং ও হোয়াংহে| নদী-বিধৌত চীনের 


সমতল ক্ষেত্ৰ । 
Ld 


Ae 


এসিয়ার ভূ-প্রক্কৃতি ১১ 


পিপি eee 


নদ-নদী 


এসিয়ার মধ্যভাগে উচ্চ মালভূমি ও পর্ববতসমূহ রহিয়াছে। ভূমি 
মধ্যভাগে উচ্চ হইয়া ক্রমশঃ উত্তর, পূর্বব ও দক্ষিণ দিকে ঢালু হইয়া 


* গিয়াছে। এই কারণে এই মহাদেশের অধিকাংশ নদ-নদী মধ্যভাগে 


উৎপন্ন হইরা তিন দিকের সাগর-মহাসাগরে পড়িয়াছে। কোন- 
কোনটি আবার বহিতে বহিতে সম্মুখে কোন হৃদ (কিংবা অপর-কোন 
নদী ) পাইলে তাহীতেই পড়িয়াছে। এই কারণে নদীগুলিকে চারি 
ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা= 

(১) উত্তর-বাহিনী নদীসমূহ, 

(২) পুব্ব-বাহিনী নদীসমূহ, 

(৩) দক্ষিণ-বাহিনী নদীসমূহ, 

(৪) অন্ত্ববাহিনী নদীসমূহ | 

(১) উত্তর-বাহিনী নদী-_মানচিত্রে এসিয়ার উত্তর-অংশের 
নদীগুলি দেখ। ওবি (বা অব) নদী আলতাই tw হইতে 
উৎপন্ন হইয়া উত্তর মহাসাগরে পতিত হইয়াছে । এনিসি বা 
এনিসে নদী মোঙ্গলিয়ার মালভূমি হইতে উৎপন্ন হইয়া উত্তর- 
মহাসাগরে পতিত হইয়াছে | লেনা নদী বৈকাল হদের পশ্চিম পর্বত 
হইতে উৎপন্ন হইয়া উত্তর-মহাসাগরে পতিত হইয়াছে। 

Oy ae-afeat নদী_(প্রধানতঃ চীনের নদীগুলিই পূর্বব- 
দিকে প্রবাহিত। ইয়াংসি feat: তিব্বতের মালভূমি হইতে 
উৎপন্ন হইয়া পূ্বধীনসাররে পড়িয়াছে। ইহাই এসিয়ার দীর্ঘতম 
নদী; ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৪০০ মাইল } সি কিয়াং চীন দেশের 
দক্ষিণ অংশ দিয়া পূর্ববদিকে প্রবাহিত হইয়া দক্ষিণ-চীনসাগরে 


We 


১২ ভূগোল কথা 


পতিত হুইয়াছে। হোয়াংহো। (বা গীত নদী ) কিউনলুন পৰ্ব্বত 

হইতে বাহির হইয়া পেচিলি উপসাঁগরে পড়িয়াছে। আমাদের দেশের 

দামোদর, Fi প্রভৃতি নদীর ন্যার এই নদীতেও ভয়ানক বন্যা হয় ও ; 
’ 


তাঁহার ফলে বু ধন-প্রাণের হানি হয়। এই জন্য ইহাকে চীনের 
দুঃখ বল! হয়। আমুর নদী ইয়ারোনাই পর্বতে উৎপন্ন হইয়া 
ওখটক্ক সাগরে পড়িয়াছে। 

(৩) দক্ষিণ-বাহিনী নদীঁত্র্মপুত্ৰ নদ তিববতে মানস 
সরোবরের নিকটে উৎপন্ন হইয়া পূর্বদিকে বহিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ 
করিয়াছে এবং তাঁহার পর প্রথমে পশ্চিমে ও পরে দক্ষিণে প্রবাহিত 
হইয়াছে । অতঃপর ইহা প্রথমে গঙ্গার (বা পদ্মার ) সহিত ও পরে 


ut 4 
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হিমালয় পর্বতে উৎপন্ন হইয়া পূর্ববদিকে প্রবাহিত হইয়াছে 
বঙ্গদেশে প্রবেশ করিলে ইহার মূল Cate পদ্ম! নাম গ্রহণ করিয়া 
SAG ও মেঘনার সহিত মিশিয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। ইহার 
একটি শাখা ভাগীরথী ( বা গঙ্গ।) নামে দক্ষিণ দিকে বহিয়া বঙ্গোপ- 
সাগরে পড়িয়াছে। কলিকাতার নিকটে ইহার নাম হইয়াছে হুগলী 
নদী। সিন্ধু নদ তিববতে মানস সরোবরের নিকটে উৎপন্ন হইয়া 
পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইয়াছে; তারপর ইহা ভারতে প্রবেশ 
করিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইয়াছে এবং করাচীর নিকটে 
আরবসাগরে পড়িয়াছে। 

ব্র্ধদেশে সালুইন ও ইরাবতী ale সমান্তর ভাবে বহিয়া 
মার্তাবান উপসাগরে পড়িয়াছে। 

পশ্চিমে তাইঞ্জিস ও ইউফ্রেতিস নদীদ্বয় আর্ম্মেনিয়ার পর্বত 
হইতে বাহির হইয়া উভয়ে একস্থানে মিলিত হইয়াছে এবং সেই 
মিলিত স্রোতের নাম হইয়াছে শাত-ইল-আরব। পরে শীতি-ইল- 
আরব পারস্তোপসাগরে পড়িয়াছে। 

(৪) অন্তর্বাহিনী: নদীসমুহ- লক্ষ্য করিয়| দেখ, এসিয়ায় 
কুদ্র-বৃহ বহুসংখ্যক হুদ আছে। এই-সকল হদের মধ্যে ইউরোপ ও 
এসিয়ার মধ্যস্থলে অবস্থিত কাস্পিয়ান সাগর ও তাহার পূর্বে 
অবস্থিত আরল সাগর* নামক হদ-দুইটি সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। তাহা 
ছাড়া আরল সাগরের পূর্বের অবস্থিত বলখাস Be, পশ্চিম-এসিয়ার 
হামুন হুদ ও মরুসাগর, সাইবিরিয়ার দক্ষিণ-পূর্ববাংশে বৈকাল হুদ, 

* কাম্পিয়ান সাগর, আঁরল সাঁগর ও মরু সাগর প্রকৃতপক্ষে এক একটি হৃদ 
হইলেও আকারে অতিশয় বৃহৎ বলিয়া গুলিকে Se না বলিয়া ‘সাগর’ বলা হয়। 

২ 
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চীন দেশের পশ্চিমাংশে কোকনর ও লবনর্‌ হ্রদ, হিমালয়ের 
উত্তরে অবস্থিত মানস সরোবর বিশেষ প্রসিদ্ধ । এই সকল হ্রদের 
কৌন কোনটি হইতে কোন কোন নদী উৎপন্ন হইয়াছে, আবার 
কোন কোন নদী ইহাতে পতিত হইয়াছে। 

চীন দেশের ভারিম নদী ( ১৭০০ মাইল দীর্ঘ) লবনর্‌ হদে পতিত 
হইয়াছে । “Pr ও ইউরোপের সীমান্তে অবস্থিত উরাল নদী 
কাস্পিয়ান সাগরে পড়িয়াছে। আমু দরিয়! ও সির দরিয়া আরল 
সাগরে পড়িয়াছে | ইরাণের হেলমন্দ নদী RIAA হ্রদে পড়িয়াছে । 
প্যালেস্টাইনের জর্ডন নদী মরু সাগরে পড়িয়াছে। 


প্রশ্নীনুশীলন 


১।  এসিয়াতে কয়টি পর্বত-গ্রন্থি আছে? উহাদের নাম কি কি? 

২। পাঁশির-গ্রন্থিতে মিলিত পর্বতগুলির নাম বল। 

৩। হিমালয়কে পৃথিবীর উচ্চতম পর্বত বলা! হয় কেন? উহার সম্বন্ধে 
যাহ! জান সংক্ষেপে বল। 

৪ পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্ধত-শিখর দুইটির নাম কি কি? উহাদের উচ্চত। 
কত কত? | 

£| “পৃথিবীর ছাদ? কাহাকে বলা হয়? উহার এরূপ নাম হইবার 
কাঁরণ কি? 

৬। প্রশান্ত মহাসাগরে পতিত নদাগুলির নাম বল | 

৭। চানের দুঃখ’ কাঁহাকে বলে? উহার এরূপ নাম হইবার কাঁরণ কি? 


রাজ্যে বিভক্ত | 


aul 


২। 


৩। 
8 
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দেশ 
এসিয়ান্তগত কুশিয়া 
(ক) সাইবিরিয়া 
(খ) gata 
(গ) ট্রান্স-ককেসিয়া 
চীন-জনসীধারণ-তন্্ 
(ক) খাস-ীন 


(a) মাঞচুরিয়া ( মাধুকুও ) 


(গ) সিনকিয়াং 

(ঘ) অন্তমৌঙ্গলীয়া 

(ড) তিব্বত 

মোঙ্গলিয়া ( বহির্মোন্নিয়া ) 
কোরিয়া 

(ক) উত্তর-কৌরিযা 

(খ) দক্ষিণ-কোরিয়া 
জাপান 


রাজনৈতিক হিসাবে সমগ্র এসিয়া মহাদেশ বহুসংখ্যক দেশ ও 
এই সকল দেশ ও রাজ্যের মধ্যে কতকগুলি 
স্বাধীন, কতকগুলি অদ্ধস্বথাধীন ও কতকগুলি পরাধীন। নিঙ্গে 
তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল £_ 


রাজধানী ও প্রধান নগর 


245%, নভো-দাইবিরক্ক 
তাসখন্দ, খীবা, সমরখন্দ 
এরিবান, তিবিলিসি, বাকু 
পিকিং 

পিকিং, সাংহাই, নানকিন, 


ক্যান্টন্‌ 
সিনকিং, মুকডেন, পোর্ট- 
আর্থার 
তিহওয়া 
কালগান 
লাহসা 
উলান বেটর ( Vali ) 
পাই-অং-যং 
সিউল 
টোকিও, ওসাকা» 


নাগাসাকি, ইওকোহামা 
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, দেশ রাজধানী ও প্রধান নগর 
৬। ইন্দোচীন ফেডারেশন জাইগন 
(ক) ভির়েৎনাম হযানয় 
(খ) কান্বোডিয়া নো 
(গ) লেয়স ভিয়ে তিয়ে 
৭। থাইল্যাণ্ড (শ্যাম ) ব্যাঙ্কক 
৮। মালয় উপদ্বীপ 
(ক) মালয় ফেডারেশন নি 
(খ) সিদ্ধাপুর উপনিবেশ শনি 
৯। ব্রনধদেশ ম্যানিলা 
১০) ফিলিপাইন দিল্লী, কলিকাতা, মাদ্রাজ, 
১১। ভারত 
১২। পাকিস্তান করাটী। 2 
১৩ । নেপাল কাণঠমাওু 
১৪ ভুটান পুনাধা 
১৫। সিকিম গ্যাংটক 
sul সিংহল কলন্ছে! 
১৭। আফগানিস্তান কাবুল 
১৮। Bata (পারস্য ) তেহরান, ইস্পাহান 
১৯। ইরাক (মেসৌপটেমিয় ) বাগদাদ, বসোরা 


২০। এসিয়ান্তগতি তুরস্ক (afin মাইনর) alata 
২১। আরব বাট্রসমূহ 


(ক) সৌদি আরব রিয়াধ, মক 
(খ) ইয়েমেন জানা 


YES 


Lay 


| 


SS === 


fA 


দেশ রাজধানী ও প্রধান নগর 
(গ) ওমান মস্কট 
(ঘ) কুবাইৎ কুবাইৎ 

২২। প্যালেস্টাইন জেরুজালেম 

২৩। ইজরেল ,টেলআবিব 

২৪। ট্রান্দ জর্ডন আন্মান 

২৫। সিরিয়া ও লেবানন দাঁমাক্ষীস, বেইরুট 


ষ্টব্য- পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত হিন্দোনেসিয়া” দেশটি এশিয়া 


ও ওশিয়ানিয়ার মধ্যস্থলে অবস্থিত । পূর্বের ইহাকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্তর্গত 
একটি দেশ বলিয়া বিবেচনা করা হইত, বর্তমানে ওশিয়ানিয়ার অন্তর্গত বলিয়া 


ধর! হয়। 
১। এসিয়ান্তর্গত রুশিয়। 


সুবিশাল কুশিয়া দেশ, এশিয়া ও ইউরোপ, এই ছুই মহাদেশে 
free) ইহার মধ্যে যে অংশ এশিয়া মহাদেশে পড়িয়াছে, 
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্রন্স-ককেসিয়া,_এই তিনটি প্রধান অংশে বিভক্ত । এই তিন 
অংশের মধ্যে সাইবিরিয়াই বৃহত্তম । 


AL ক) াইবিরিরা 


সাধারণ বর্ণন! __সাইবিরিয়া এশিয়া মহাদেশের উত্তরাংশে 
অবস্থিত | ইহার উত্তরে উত্তর-মহাসাগর, পূর্বের প্রশান্ত মহাসাগর, 
পশ্চিমে ইউরোপ মহাদেশ এবং দক্ষিণে চীন-তুরাণ ও ট্রান্সককেসিয়।। 

সাইবিরিয়ার উত্তরাংশে তুবারাচ্ছন তুন্দরা-ভূমি, তাহার দক্ষিণে 
নিবিড় বন ; দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে স্টেপ-নামে পরিচিত এক বিশাল 
তৃণভূমি রহিয়াছে | 

সাঁইবিরিয়ার দক্ষিণপূর্বব অংশে ইয়ার্লোনাই ও পূর্ববাংশে 
স্তানোভয় পর্বতমালা আছে। পশ্চিম সীমান্তে আছে উরাল 
পর্ববতমালা। 

সাইবিরিয়ার নদ-নদীগুলির মধ্যে ওবি, এনিসে, লেনা এবং 
আমুর নদী উল্লেখযোগ্য । প্রথম তিনটি নদী উত্তর মহাসাগরে 
পড়িয়াছে এবং আমুর নদী ওখটস্ক সাগরে পড়িয়াছে। 

সাইবিরিয়ার দক্ষিণাংশে বৈকাল হুদ অবস্থিত। ইহ্‌ পৃথিবীর 
মধ্যে গভীরতম হুদ । ইহার জল সুপেয় । 

সাইবিরিয়ার বন অতি বিশাল; এখানে প্রচুর মূল্যবান্‌ কাষ্ঠ 
পাওয়া যায়। তৃণক্ষেত্রে গম, যব ইত্যাদি শস্য জন্মে এবং বহুসংখক 
তৃণভোজী পশু পালিত হয়। এ-সকল পশুর দুধ ও দুধের মাখন প্রচুর 
পরিমাণে রপ্তানি হয়। এখানে স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, তৈল ইত্যাদির 
খনি আছে। 


নগরাদি_বৈকাল হ্রদের তীরে অবস্থিত ইখুটিক্ষ পূর্ব 


| 


এশিয়ার রাজনৈতিক বিভাগ SS 


সাইবিরিয়ার রাজধানী ও প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। জীপান-সাঁগরের 
কুলে ভ্‌ডিভোস্টক ইহার সর্ববপ্রধান বন্দর :এই বন্দর হইতে 
ইউরোপের অন্তর্গত রুশিয়ার লেলিনগ্রাড নামক বন্দর AIS একটি 
রেলপথ আছে। উহার নাম ট্রান্ম-সাইবিরিরান্‌ রেলপথ । উহাই 
পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম রেলপথ । নভো-জাইবিরক্ক পশ্চিম 
সাইবিরিয়ার রাজধানী | CTS, টোমস্ক ও টোবলক্ক সাইবিরির়ার 
অপর তিনটি প্রধান নগর। 
Cat) gall al কুণীয় ভুককীস্তান 

সাধারণ বর্ণনা তুরাণ ব! রুশীয় তুকীস্তান সাইবিরিয়ার দক্ষিণ- 
পশ্চিমে, কাল্পিয়ান সাগরের পূর্বব-উপকুল হইতে চীন AHS বিস্তৃত | 

এখানে আরল ও বলখাস নামে দুইটি হন আছে। ইহার 
নদীগুলির মধ্যে আমু দরিয়। ও সির দরিয়। প্রসিদ্ধ। 

aaa তুর্কান্তানে প্রচুর পরিমাণে তুলা উৎপন্ন হয়। তাহা ছাড়া 
গম, যব, ফল-মূল ইত্যাদিও যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। এখানে বহুসংখ্যক 
মেষ ইত্যাদি পশু পালিত হয় এবং তাহাদের পশম এখানকার একটি 
প্রধান বাণিজ্যদ্রব্য | 

রাষ্ট্রীয় বিভাগ ৪ 

রুণীয় gaat কাজাকস্তান তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান, 
কিরখিজিয় ও ভাঁজিকিস্তান_-এই পাঁচটি রাষ্ট্রে বিভক্ত। 
অধিবাসীদের নাম অনুসারে এই রাষ্্রগুলির,নাম হ্ইয়াছে। 

নগ্ররাদি__তাসখন্দ উজবেকিস্তীনের রাজধানী | উজবেকিস্তানের 
অন্যান্য প্রসিদ্ধ নগর সমরখন্দ, বোখারা! ও খীব|। সমরখন্দ 


ইতিহাস-প্রসিদধ Gat বীর তৈমুর লঙ্গের বাসস্থান ছিল। -. 


১2 ভূগোল কথা 


আলমা-আটা কাজাকস্তানের রাজধানী | 

আস্কাবাদ তুর্কমেনিস্তানের রাজধানী | 

ক্রান্জ্‌ কিরঘিজিয়ার রাজধানী । 

স্ট্যালিনাবাদ তাজিকিস্তানের রাজধানী । এই শহর রুশিয়ার 
প্রসিদ্ধ রাষ্ট্রনায়ক পরলোকগত স্ট্যালিনের জন্মস্থান । 


(গ) ট্রান্স-ককেসিয়! 


সাধারণ বর্ণনা__সাইবিরিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমে কাম্পিয়ান সাগরের 
কুলে ইহ অবস্থিত । ইহার উত্তরে ককেশাস পর্ববত এবং অপর 
দুই দিকে ইরাণ ও তুক্কর। এখানে আরারাট নামে একটি পর্ববত 
আছে। তাহার উচ্চতা ১৭,০০০ ফুট। 
এখানে প্রচুর পরিমাণে তুলা, ভুট্টা, তামাক ইত্যাদি ফসল এবং 
কমলালেবু, আঙুর, ইত্যাদি ফল উৎপন্ন হুয়। এই অঞ্চলে ম্যাঙ্গানিজ 
ও তৈলের খনি আছে। 
রাষ্ট্রীয় বিভাগ £_ আশ্্মেনিয়৷, জয়া ও আজেরবাইজান__এই 
তিনটি রাষ্ট্র লইয়া ইহা গঠিত। 
নগরাদি__আর্মেনিয়ার রাজধানী এরিভান, জগ্জিয়ার রাজধানী 
তিবিলিষি (পূৰ্বৰ নাম “তিফলিস' ) এবং আজেরবাইজানের রাজধানী 
WE! বাকুতে অনেক তৈলের খনি আছে। এই তৈল নলের 
0 ৬০০ মাইল দূরে কৃষ্ঞসাগরের তীরবর্তী athe বারন 


২। চীন-জনমাধারণ-তন্ত 
(ন Ge / 
রা, বর্ণশাঁ উত্তরে সাইবিরিয়া, পূর্বের প্রশান্ত মহাসাগর, 


রত a 


দক্ষিণে ভারত, ame ইন্দোটীন এবং পশ্চিমে রুশায় তু তু 
এই চতুঃসীমার মধ্যে চীন-জনসাধারণ-তন্ত্র অবস্থিত | 

এই দেশের লোকসংখ্যা প্রায় ৭০ কোটি; পৃথিবীর আর 
দেশে এত লোক বাস করে না। 


| Bla, seston, costa, Get : 


ইহার অধিকাংশ উচ্চ মালভূমি এবং কোথাও কোথাও পার্ববত্য 
ভুমি । উত্তরের একাংশে মরুভূমি আছে। 

atta বিভাগ £__(ক) খাস চীন, (খ) মাঞ্চুরিয়া, (গ) সিন 
কিয়াং ও (ঘ) অন্তর্োঙ্গলিয়া (ও) তিব্বত-এই পীচটি রাজ্য 
লইয়| ইহা৷ গঠিত। 


(ক) খাস চীন 
সাধারণ বর্ণন1__উত্তরে টন দক্ষিণে তি 


Date 


২২ ভূগোল কথা৷ 


re 
ইন্দৌচীন, পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর এবং পশ্চিমে তিববত-_- এই 


3 


চতুঃসীমার মধ্যে ইহা অবস্থিত | 

ইহার উত্তরে ও উত্তর-পুবের্ব সমতল ক্ষেত্র, মধ্যস্থলে নিন্ম সমতল 
ক্ষেত্র; অবশিষ্ট সমুদয় অংশে উচ্চ পর্বত ও মালভূমি | 
ইয়াংলি কিয়াং, হোয়াং হে। ও সি কিয়ীং ইহার প্রধান 
নদ-নদী। = ae 5. 

চীন দেশে ধান, Gail, BE, গম, যব, ভুটা, ভাঁটকলাই (সরাবীন) 
ও চা প্রভৃতি শস্য, কলা, আনারস, আপেল ইত্যাদি ফল এবং তামাক, 
তত, আফিং ইত্যাদি উৎপন্ন zal এখানকার রেশমী (সিল্ধ ) 
কাপড় জগছিখ্যাত। এখানকার খনিতে কয়লা, লৌহ, টিন, লোনা, 
রূপা ইত্যাদি পাওয়া যায়। 


চীনের প্রাচীর 


এই রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমা বরাবর একটি সুদীর্ঘ প্রাচীর 
আছে। ইহাই পৃথিবীর মধ্যে দীর্ঘতম প্রাচীর । ইহা সমতল ক্ষেত্র, 


he এসিয়ার রাজনৈতিক বিভাগ ২৩ 


ETE... eae EMS 
মালভূমি, বনভূমি, পাহাড়-প্ববত ইত্যাদির উপর দিয়া চলিয়া 
গিয়াছে। পূৰ্ব্বকালে তাতার-শ্থাদের আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা 
করিবার জন্য জনৈক চীন-সত্রাট্‌ এই প্রাচীর নিৰ্ম্মাণ করেন। 

নগরাদি--এই রাজ্যের উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত পিকিং 
ইহার রীজধানী। ইহার নিকটেই ভিয়েনজিন একটি বন্দর । 
সাংহাই চীনের WT বন্দর ও শহর। নানকিং ইহার পু্নব- 
রাভধানী। ইয়াংসি-তীরে হ্যাক্ষৌ এবং ক্যান্টন নদীর মোহানায় 
কাণ্টন অপর দুইটি বিখ্যাত বন্দর | 


খে) মাঞ্চ রিয়া 


সাধারণ বর্ণনা__খাঁস-চীনের উত্তর-পূর্বের ইহা অবস্থিত। ইহার 
অপর নাম MGS’ | 

মাঞ্চুরিয়ার পূর্বের ও পশ্চিমে পাহাঁড়-পর্ববত এবং মধ্যস্থলে 
সমভূমি আছে। 

এখানকার ভূমি অতিশয় উর্ববরা; সেইজন্য এখানে প্রচুর 
পরিমাণে ors জন্মে । পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী ভাঁটকলাই 
এখানে উৎপন্ন হয়। এখানকার খনিতে সোনা, রূপা, লৌহ, সীসা 
ও কয়ল! পাওয়া যায়। 

নগরাদি__ইহার বর্তমান রাজধানী সিন কিং, পূর্ববরাঁজধানী 
মুকডেন। পোর্ট আর্থার একটি বড় বন্দর । হারবিন, দেইরেন 
ও কিরিন ইহার অপর কয়েকটি বিখ্যাত স্টান। 


ao ভূগোল কথা 


(গ) সিন কিরাং 
সাধারণ বর্ণনা__খাস-চীনের পশ্চিমে ইহা অবস্থিত। ইহার 
অপর নাম চীনা (বা পুর্ব ) তু্কীস্তান। 
ইহা একটি পার্বত্য প্রদেশ ; তাহার অধিকাংশই আবার মরুভূমি 
ও তৃণভূমি। এখানে গম, তামাক, আফিং ইত্যাদি কৃষিদ্রব্য উৎপন্ন 
ইয়। অধিবাসীদের অধিকাংশই যাযাবর। তাহারা তৃণক্ষেত্রে 
ASHI করে। 
নগরাদি_ এই রাজ্যের রাজধানী ভিহুওয়া, ইহার পূর্ববনীম 
ডউরুমচি’। খাসগড়, ইয়ার্খন্দ ও €খাটান ইহার অন্যান্য 
বিখ্যাত নগর | 


২৮ শশশশীাশিশীটী 


(3) অন্তর্মোঙগলিয়া 
খাঁস-চীন ও সাইবেরিয়ার মধ্যে মোঙ্গলিয়! অবস্থিত। ইহা ছুই 
ভাগে fise—(s) অন্তর্মো্গলিয়া ও (২) বহির্োঙগলিয়া | 
অন্তর্মোজলিয়া চীন-জনসাধারণ-তন্তের অন্তর্গত, কিন্তু বহির্ো্গলিয়। 
স্বাধীন। অন্তর্শো্গলিয়ার রাজধানী কালগ্রান। 


ডে) তিব্বত* 
সাধারণ বর্ণনা__ইহাও ভারত ও চীনের মধ্যে অবস্থিত একটি 
উচ্চ মালভূমি | ইহার গড়-উচ্চতা প্রায় ১৩০০০ ফট | 
তিববতে ছোট-বড় অনেকগুলি হ্ৰদ আছে; তাহাদের মধ্য 
মানস সরোবর সর্ববাধিক প্রসিদ্ধ। মানস সরোবরের নিকট হইতে 
অপু ও সিন্ধু নদ উৎপন্ন হইয়াছে এবং যথাক্রমে পূৰ্ব্বে ও পশ্চিমে 


হার শাঁসনকর্ভা ছিলেন 
চীন-ঈনসাধারণ-তন্ের অন্তভূ্ত হতে ৰ | বর্তমানে ইহা rae 


i 


এসিয়ার রাজনৈতিক বিভাগ ২৫ 


প্রবাহিত হ্ইয়া ভারতে প্রবেশ করিয়াছে। তিববতে eRe 


নাম সাং পো । 

তিববতের জলবায়ু চরম-ভাবাপন্ন অর্থাৎ গ্রাত্মকালে ater এবং 
শীতকালে শীত অতিশয় Sta! ইহা! বৃষ্টিহীন দেশ বলিয়া এখানে 
কৃষিকাৰ্য্য বিশেষ হয় না। এখানে চমরী cate (ইয়াক), গাধা, 
ভেড় প্রভৃতি পশু পালিত হয়। 

তিববতের অধিবাসীরা প্রায় সকলেই বৌদ্ধধর্্মীবলম্বী। 

নগরাদি__লাহ্‌জা তিব্বতের রাঁজধানী। গাঁটায়াংৎসি বাঁণিজ্য- 
কেন্দ্র। 


চীন-সরকারের শীসন-বহিভূতি রাজ্য 
কয়েকটি স্থান ভৌগোলিক হিসাবে চীনের অংশ হইলেও 
চীন-জনসাধারণ-তন্বের শাসনাধীন নহে। তাহাদের সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় দেওয়া হইল। 

(১) ফর্মোস1__ইহা৷ খাস-চীনের পুর্বব-উপকুলের নিকটে অবস্থিত 
একটি দ্বীপ |. 22) আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবাধীন 
রাজ্য। রাজধানী তাইহোকু। 

(২) হুঙ্কং__খাস-চীনের দক্ষিণে হঙ্কং দ্বীপ ও উহার নিকটবর্তী 
মূল-চীনের কিয়দংশ ইংরেজদের অধীন। রাজধানী 
ভিক্টোরিয়া | 


৩। মোঙ্গলিয়। (বহির্সোঙ্লিয়া ) 


সাধারণ বর্ণনা__খাঁস-চীন ও সাইবিরিয়ার মধ্যে মোঙ্গলিয়া 
অবস্থিত। এদেশের অধিবাসীরা জাতিতে মোঙ্গলীয়। ইহা! দুই 


২৬ ভূগোল কথা 


ভাগে বিভক্ত-_-অন্তর্শোঙ্গলিয়া ও বহিৰ্ণোঙ্গলিয়৷। অন্তর্শোঙ্গলিয়া 
চীন-জনসাধারণ-তন্বের অন্তর্ভুক্ত । বহির্শো্গলিয়া স্বাধীন। তবে 
ইহা৷ একটি রুশ-প্রভাবাধীন রাজ্য | 

বিশাল গোবি মরুভূমি মোঙ্গলিয়ার উভয় অংশে পরিব্যাপ্ত। 
এখানে gots তৃণভূমি আছে। তাহাতে সামান্য কিছু শস্য 
জন্মে। এখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম বলিয়। কৃষিকাধ্য ভাল 
চলে ন!। সেইজন্য অধিবাসীদের অধিকাংশই যাযাবর | 

ইহার রাজধানী উলীনবেটর € Gell) | 


81 কোরিয়। (উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়। ) 


সাধারণ বর্ণনা__ইহা৷ চীন-জনসাধারণ-তন্ত্রের পূর্বের অবস্থিত 
একটি উপদ্বীপ । ইহার অপর নাম চোজেন। ইহার লোকসংখ্যা 
প্রায় আড়াই কোটি | 

ধান, গম, Gal ও ভাটকলাই কোরিয়ার প্রধান কৃষিদ্রব্য। 
এখানকার খনিতে সোনা, তাম! ও কয়লা পাওয়া যায়। 

রাষ্ট্রীয় বিভাগ £_রাজনৈতিক হিদাবে ইহা, উত্তর-কোরিয়া ও 
দক্ষিণ-কোরিয়া, এই দুই ভাগে বিভক্ত। উত্তর-কোরিয়া কুশিয়ার 
প্রভাবাধীন এবং দক্ষিণ-কোরিয়া আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবাধীন। 

নগরাদি__পাই-অং-ঘং উত্তর-কোরিয়ার রাজধানী। সিউল 
দৃক্ষিণকৌরিরার রাজধানী । পুন দক্ষিণ-কোরিয়ার একটি বন্দর | 


৫। জাপান 


সাধারণ বর্ণনা _এসিয়ার উত্তর-পর্বব উপকূলের নিকটে, উত্তর- 
দক্ষিণে মালার আকারে Hse, কতকগুলি ক্ষুদ্র-বৃহৎ দ্বীপ লইয়া 


Pp 


এসিয়ার রাজনৈতিক বিভাগ ২৭ 


জাপান দেশটি tol এই সকল দ্বীপের মধ্যে হোক্কাইডো, 


Galery ও কিউসিউ আকারে বৃহৎ | 


ace কোরিয়া এবং পুর্ববএসিয়ার আরও কতকগুলি দ্বীপ ও 
ভূখণ্ড জাপানের অধিকারভূক্ত ছিল। সেই কারণে জাপান ও 
এ-সকল অধিকৃত ভু-খণ্ড Al একটি Tester গঠিত হইয়াছিল 
এবং উহ! ‘জাপান সাম্রাজ্য” বলিয়া পরিচিত ছিল; কিন্তু দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধে ( ১৯৩৯-৪৫ ) পরাজয়ের ফলে জাপানের সাম্রাজ্য লোপ 
পাইয়াছে। জাপাঁনের অধিপতিকে বলা হয় মিকাডো | 

জাপাঁনকে বলা হয় fasta বা “উদীয়মান সূর্যের দেশ” ( Land 
of the Rising Sun); ইহার কারণ, এই দেশটি পৃথিবীর 
ূর্বপ্রান্তে অবস্থিত এবং এই দেশের লোকেই সূয্যোদয় সর্ব্বপ্রথমে 
দেখিতে পায়। 


ফুপিয়ীমী৷ সরববাপেক্ষা প্রসিদ্ধ | 

জাপানের উত্তরাংশে শীত প্রবল; কিন্তু দক্ষিণ ও পূর্ব উপকূলের 
নিকট দিয়। কুরোশিয়ো" নামে একটি উষ্ণ সমুদ্রজোত প্রবাহিত হয় 
বলিয়া তাহার প্রভাবে দৃক্ষিন ও পুর্ব অংশ Ge থাকে । এদেশে 
বেশী বৃষ্টি হয়। আমাদের দেশে আঁশ্বিন-কান্তিক মাসে যেমন প্রবল 
বড় হয়, জাপানেও সেই রকম টাইফুন নামে প্রবল ঝড় বহিয়া_ 
থাকে। নে 

জাপানে ধান, যব, গম, ভাটকলাই, তুলা, আলু, SE ইত্যাদি 
কৃষিদ্রব্য উৎপন্ন হয়। পার্বত্য অঞ্চলে চা জন্মে। বনে পাইন, ওক, 


২৮ ভূগোল কথা 


বাশ ইত্যাদি জন্মে। খনিতে কয়লা, তামা, লৌহ ইত্যাদি 
কিছু কিছু পাওয়া যায় । 


জাপান শিল্পপ্রধান দেশ। এখানে কাপড়, দিয়াশলাই, রেশম, 
লৌহের জিনিস, কাঁচের জিনিস, খেলনা ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে 
উৎপন্ন হয়। সমগ্র এসিয়ার মধ্যে এই দেশই সর্বাপেক্ষা 
শিল্পোনত | মৎস্ত-শিকার ও কৃত্রিম মুক্তা নিৰ্ম্মাণ জাঁপানীদের 
দুইটি প্রধান ব্যবসায় | 


জাপানীর! খর্ববকায় ও পীতবর্ণের লৌক। তাহারা অতিশয় 
চতুর, পরিশ্রমী ও রাজভক্ত | তাহার! জাহাজ চালাইতেও অতিশয় 


নিপুণ | 


জাপানে প্রত্যহ ঘন ঘন ভূমিকম্প হয় বলিয়া এখানে পাঁকা! 
বাড়ী খুব কম, অধিকাংশ বাড়াই কাঠের তৈয়ারী, হালকা ধরণের | 


নগররাদি__টোকিও জাপানের রাজধানী | লোকসংখ্যা হিসাবে 
ইহ্‌ এসিয়ার বৃহত্তম নগর ।* ইয়োকোহামা জাপানের একটি 
বিখ্যাত বন্দর। Seats একটি শিল্পপ্রধান শহর। কোবে 
জাপানের দ্বিতীয় প্রধান বন্দর। নাগাসাকি জাহাজ নির্মাণের স্থান | 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই নগর ও হিরোজিম। নামে আর একটি 
নগর আণবিক বৌমার আঘাতে বিধ্বস্ত হয় | 


* অনেকের ধারণা, কলিকাতা, এসিয়ার বৃহত্তম নগর। কিন্ত বিগত 
১৯৫১ সালের লোক-গণনা য় খাস কলিকাতাঁর লোকসংখ্যা ২৫ লক্ষ বলিয়া জানা 
গ্রিয়াছে। অবস্য শিল্পাঞ্চল ধরিলে ইহার লৌকদংখ্যা ৪০ লক্ষের উপরে যায়। 


এসিয়ার রাজনৈতিক বিভাগ ২৯ 


৬। ইন্দোচীন ফেডারেশন 

সাধারণ বর্ণনাঁ_এই দেশটি চীনের দক্ষিণে এবং থাইল্যাণ্ড 
(বা শ্যাম )-এর পূর্বের অবস্থিত একটি উপদ্বীপ । ইহা ইউরোপের 
অধিবাসী ফরাসীদের প্রভাবাধীন |. 

এদেশের উৎপন্ন দ্রব্যগুলির মধ্যে ধাঁনই প্রধান। তাহা ছাড়া 
ইক্ষু, রবার, তুলা, সেগুন কাঠ, নারিকেল প্রভৃতিও যথেষ্ট পরিমাণে 
উৎপন্ন হয়। এখানকার খনিজ দ্রব্যের মধ্যে টিন সর্ববপ্রধান | 


রাষ্ট্রীয় বিভাগ ৪__ 

ভিয়েনাম, লেয়স ও কাম্োডিয়া__এই তিন রাজ্যে এই দেশটি 
বিভক্ত | তিনটি রাঁজ্যেরই আভ্যন্তরিক স্বাধীনতা থাকিলেও, তিনটির 
মিলনে গঠিত “ইন্দোচীন রাষ্ট্রসমবায়’ ( Indo-Chinese Federa- 
tion) একজন “সআটের” নামমাত্র শাসনাধীন ; এই “Tao,” 
আবার ফরাসীদের পরিচালনাধীন । বর্তমানে ভিয়েৎনামীর! বিদ্রোহ 
করিয়া অনেকটা স্বাধীনতা অজ্জন করিয়াছে | 

ভিয়েতনাম রাষ্ট্র আবার আনাম, টংকিং ও কোচিন-চীন 
লইয়া গঠিত। আনামের বৃহত্তম শহর ইন্দোচীন-সম্রাটের রাজধানী | 

নগ্ররাদি_-আনামের রাজধানী হুয়ে টংকিংএর রাজধানী 
হানয় । হাইফং একটি বন্দর | 

ভিয়ে'তিয়ে' লেয়স রাজ্যের রাজধানী | 

নম্প্নে কাম্বোডিয়ার রাজধানী | 

সমগ্র ইন্দোচীন রাষ্ট্রসমবায় বা ফেডারেশনের রাজধানী 
সাইগন | 


৩ 


৩০ ভূগোল কথা 
৭। থাইল্যাণ্ড (sa) 
সাধারণ বর্ণনা ইন্দৌচীনের পশ্চিমে এবং ত্র্মদেশের পুর্বেব 7 
এই দেশটি অবস্থিত। ইহার প্রকৃত নাম “ata” বা 
“শ্যাম” ; কিন্তু এখানে “থাই” জাতির বাস বলিয়া ইহার নাম 


হইয়াছে “থাইল্যাণ্’ ( Thailand ) | 
এই দেশের নদ-নদীগুলির মধ্যে মেলাম উল্লেখযোগ্য | 


এখানকার লোকসংখ্যা প্রায় দুই কোটি ; অধিবাসীরা প্রধানতঃ | 
বৌদ্ধ। এখানে প্রাচীন হিন্দু-সভ্যতীর বহু নিদর্শন রহিয়াছে; 
অধিবাসীরা সংস্কৃত ভাষার প্রতি শ্রন্ধাবান্‌। 5 


এশিয়ার রাজনৈতিক বিভাগ ৩১ 


ইহার উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে ধান, কার্পাস ও তামাক প্রধান। 
বনে প্রচুর কাঠ পাওয়া যায়। সমুদ্রতীরে প্রচুর পরিমাণে নারিকেল, 
সুপারি প্রভৃতি জন্মে। এখানকার খনিজ দ্রব্যগুলির মধ্যে চিন 
সব্বপ্রধান | 

নগরাদি__ব্যাঙ্কক এই দেশের রাজধানী এবং সমগ্র দক্ষিণ-পূৰ্ব 
এসিয়ার বৃহত্তম নগর। 


wl ব্রহ্দদেশ 

সাধারণ বর্ণনা শ্টামের পশ্চিমে এবং ভারতের পুর্বে ব্র্মদেশ 
অবস্থিত। ইহা! পূৰ্বে ইংরেজদের “ভারত-সাআ্াজ্যের” অন্তর্গত ছিল, 
পরে পৃথক্‌ হয়। বর্তমানে ভারতের ন্যায় ইহাও সম্পূর্ণ স্বাধীন । 

ব্র্মদেশের উত্তর-পশ্চিমে, চট্টগ্রামের সন্নিহিত অংশ আরাকান 
নামে পরিচিত। 

হিমালয়ের দুইটি শাখা-পর্বত আসামের মধ্য দিয়া ব্রঙ্গদেশে 
প্রবেশ করিয়াছে । ইহার নদীগুলির মধ্যে ইরাবতী, সানুইন ও ও 
সিটাং উল্লেখযোগ্য । __. 

Saari উত্তর অংশের সহিত উহার দক্ষিণ অংশের পার্থক্য 
আছে। উত্তর-অংশ Aw ও বনে পূর্ণ। এই অংশে প্রচুর সেগুন 
কাঠ ও খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায়। খনিজ দ্রব্যগুলির মধ্যে কেরোসিন 
তৈল, টিন, রূপা, সীসা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । দক্ষিণ অংশ নদী- 
বিধৌত সমতল ক্ষেত্র। এই অংশে প্রচুর খান জন্মে। অন্যান্য 
কৃষিদ্রব্যের মধ্যে তামাক ও রবার প্রধান | 

ব্রন্মের অধিবাসীরা প্রধানতঃ বৌদ্ধধর্্মাবলন্বী; তবে আরাকানে 
কিছু মুসলমানের বাস আছে। এখানকার বৌদ্ধ মন্দিরগুলি 


প্যাগোড৷ নামে খ্যাত | 


৩২ ভূগোল কথা 


নগরাদি_ রেসুন ব্রঙ্গদেশের রাজধানী ; ইহ পৃথিবীর মধ্যে 
' চাউল রপ্তানীর বৃহত্তম বন্দর। মান্দালয় ত্রহ্মের প্রাচীন রাজধানী | 
এখান হইতে প্রচুর চাউল ও কাঠ রপ্তানি হয়। মৌলমেন ত্রহ্মদেশের 
দ্বিতীয় বন্দর । এখান হইতেও প্রচুর চাউল ও কাঠ রপ্তানি হয় ॥ 
আকিয়াৰ আরাকানের রাজধানী ও বন্দর। বেসিন অপর একটি 
প্রসিদ্ধ বন্দর। ভামে| উত্তর-ত্রক্মে চীন-সীমান্তে অবস্থিত একটি 
নদীতীরবর্ী বন্দর । উ্তাভয় টিন রপ্তানির জন্য বিখ্যাত | 


৯। মালয় উপদ্বীপ 
সাধারণ বর্ণনা_-শ্যাম দেশের দক্ষিণে মালয় উপদ্বীপ । ইহার পূর্বের 
শ্যাম উপসাগর, পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর এবং দক্ষিণে ভারত-মহাসাগর । 


এখানকার কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে রবারই প্রধান | তাহা ছাড়া 
ইক্ষু, চা, তামাক, ale প্রভৃতিও এখানে যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। 
এখানকার খনি হইতে প্রচুর টিন পাওয়া যায়। 

রাজনৈতিক হিসাবে মালয় উপদ্বীপটি দুই ভাগে বিভক্ত 
উত্তরাংশের নাম মালয় ফেডারেশন এবং দক্ষিণাংশের নাম সিঙ্গাপুর 
উপনিবেশ | উক্ত দুই ভাগ কতকগুলি দেশীয় রাজ্যের সমবায়, কিন্তু 
প্রত্যেকটি রাজ্য ইংরেজদের নির্দেশে পরিচালিত হয়। 

নগরাদি__মালয় ফেডারেশনের রাজধানী কুয়ালা লামপুর ॥ 
জর্জটাউন ইহার অপর প্রসিদ্ধ স্থান | 


সিঙ্গাপুর দ্বীপটি সিঙ্গাপুর উপনিবেশের অন্তর্ভুক্ত । রাজধানী 


সিঙ্গাপুর, ইহা একটি বন্দর। বন্দরটিতে ইংরেজদের একটি ' 
নৌ-ঘীটি আছে। 
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১০। পুর্বব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ 


এসিয়ার মানচিত্র লক্ষ্য করিয়| দেখ, ইহার দক্ষিণ-পূর্ব অংশে 
সুমাত্ৰা, জাভা, বালি, AK, টাইমর, নিউ গিনি, ফিজিকাইন 
ইত্যাদি ক্ষুদ্র-বৃহৎ বহুসংখ্যক দ্বীপ রহিয়াছে। এইগুলিকে বলা হয় 


\ 


পুরর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ’ ( East Indies ) 1/ 
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এইখানে একটা কথা জানিয়া রাখ। hen তাপ 0 মাস 
পৃথিবীর উত্তরার্দে এবং বাকী ছয় মাস দক্ষিণী এধর তা 
ফলে উত্তর-গোলা্ধে যখন এ্রীপ্রকীল, দক্ষিণগৌলাট হয় তখন 
শীতকাল; আবার ,দক্ষিণ-গোলাদ্দের Masia Gere হয় 
শীতকাল। এই কারণে উত্তরার্দের স্বাভাবিক গাছপালা ও জীবজন্তুর 
সহিত দক্ষিণার্ের স্বাভাবিক গাছপালা ও জীবজ্তর কিছু পার্থক্য দেখা 
যায়। এসিয়। পড়িয়াছে উত্তর-গোলার্ধে আর ওশিয়ানিয়া পড়িয়াছে 
দক্ষিণ-গোলার্দে। উভয় catalan ঠিক মাঝখানে পড়িয়াছে পূর্ব 
ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ । ইহার মধ্য দিয়া গিয়াছে বিঝুবরেখা। 
এই দ্বীপপুঞ্জের পশ্চিমের গাছপালা ও জীবজন্তর সহিত 
এসিয়ার গাছপালা ও জীবজন্তর মিল আছে, আর পূর্বের 
গাছপালা ও জীবজন্তর সহিত মিল আছে ওশিয়ানিয়ার গাছপালা ও 
জীবজন্তর। বৈজ্ঞানিক ওয়ালেস সাহেব এই ব্যাপারটি আবির 


. করিয়। উভয় অংশের মধ্যে একটি কাল্পনিক রেখা ঠিক করিয়াছেন। 


উহাকে বলা হয় ওয়ালেদের রেখা | 
taste দ্বীপপুঞ্জের দ্বীপগুলি পাহাঁড়-পর্ব্তে ভরা এবং 
এখানে অনেকগুলি আগ্নেয়গিরি আছে। 
দ্বীপগুলির ভূমি অতিশয় teal; এখানে প্রচুর ধান, তামাক, 


৩৪ উস কথ! 


ইক্ষু রবার, ate, কফি, চা, সিক্ষোনা ইত্যাদি জন্মে। খনিতে টিন, 
তৈল ও কয়লা পাঁওয়৷ যায় | 

অধিবাসীদের অধিকাংশই মুসলমান ; কিছু কিছু পরিমাণে হিন্দু, 
বৌদ্ধ ও খ্ৰীষ্টান আছে। 


aig বিভাগ £__রাঁজনৈতিক হিসাবে এই ছ্বীপগুলিকে 
চারিভাগে বিভক্ত করা হয়, 

(১) ইন্দোনেসির। যুক্তরাষ্ট্র, (২) ফিলিপাইন সাধারণ- 
SH, (৩) ইংরেজ রাজ্য, (8) create রাজ্য । 

(১) ইন্দোনেসিয়। 

মাত্রা, জাভা, বলি, লম্বক, বোণিও (প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ), সুণ্ড, 
মলাকীস, সেলিবিস, টাইমর-দ্বীপের দক্ষিণাংশ এবং নিউ গিনি দ্বীপের 
পশ্চিমাংশ লইয়া Sei গঠিত। ইহা একটি যুক্তরাষ্ট্র; পূৰ্ব্বে এই 
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এসিয়ার রাজনৈতিক বিভাগ ৩৫ 


যুক্তরাষকে where এ এসিয়ার একটি দেশ বলিয়া গণ্য করা হইত; 
বর্তমানে ইহা ওশিয়ানিয়ার অংশ বলিয়া গণ্য | 
(২) ফিলিপাইন সাধারণ-ত্ত 

সাধারণ বর্ণনা__ইন্দোচীন হইতে কিছু পূর্বের ইহা অবস্থিত | 
ইহার উত্তরে ও পূর্বের প্রশান্ত মহাসাগর, দক্ষিণে সেলিবিস সাগর 
এবং পশ্চিমে দক্ষিণ-চীনসাগর। প্রায় ate হাজারের অধিক দ্বীপ 
লইয়া ইহা গঠিত। তাহার মধ্যে লুজন, মিণ্ডানাও, সমর ইত্যাদি 
, কয়েকটি দ্বীপ প্রধান । 

এই দ্বীপপুঞ্জ সর্ববপ্রথম স্পেনের অধিকারে ছিল এবং তৎকালীন 


" স্পেন-যুবরাজ ফিলিপের নাম অনুসারে ইহার নাম হয় ‘ফিলিপাইন’ । 


পরে ইহ| আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অধীন হয়। অতঃপর ১৯৪৬ 
খ্রীষ্টাব্দে ইহা স্বাধীনতা লাভ করে। 

এই সকল দ্বীপে প্রচুর পরিমাণে শণ, বেত, তামাক, ইক্ষু ও 
নারিকেল উৎপন্ন হয়; শিল্প দ্রব্যের মধ্যে শণের দড়ি, চুরুট ও কাগজ _ 


উল্লেখযোগ্য ।_ 
-_নগরাদি__ম্যানিলা এখানকার রাজধানী | 


(৩) ইংরেজ-রাজ্য 
cafe দ্বীপের উত্তর অংশ এবং উত্তর-পশ্চিমাংশ (সারাওয়াক ) 


ইংরেজের অধীন | 
(8) পৰ্ভঁ গীজ-রাজ্য 
টাইমুর দ্বীপের পূর্ববাংশ পোর্তগীজদের অধীন | 
১১। ভারত 
এসিয়ার দক্ষিণাংশে একটি ত্রিভুজাকৃতি ভু-খণ্ড আছে; উহার 


৩৬ ভূগোল কথা 


উত্তরে তিব্বত ও আফগানিস্তান, পশ্চিমে ইরাঁণ ও আরব-সাগর, 


পাকিস্তান ও নেপাল নামক তিনটি দেশে বিভক্ত | 


এই ভূ-ভাগের উত্তর-পশ্চিমাংশ এবং পূর্বব-বঙ্গ লইয়া ‘পাকিস্তান’ 
রাষ্ট্র গঠিত। হিমালয়ের দক্ষিণে ‘নেপাল’ নামে একটি স্বাধীন রাজ্য 
আছে; অবশিষ্ট সমুদয় অংশ “ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র বা ‘ভারত’ নামে 
পরিচিত । 


সাধারণ বর্ণনা--উত্তরে তিববত, পশ্চিমে পশ্চিম-পাকিস্তান ও 
আরব-সাগর, দক্ষিণে ভারত-মহাসাগর ও পূর্বের ব্রহ্মদেশ-_এই 


দক্ষিণে ভারত-মহাসাগর এবং পূর্বের ভ্র্দদেশ । এই ভূ-খগুই ভারত, 
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এসিয়ার রাজনৈতিক বিভাগ তন 


চভুঃসীমার মধ্যে ভারত Feat? অবস্থিত। ইহার আয়তন তি 
সাড়ে বার লক্ষ বর্গমাইল | 

ভারতের উত্তর-সীমায় বিশাল হিমালয় পর্বতমালা, মধ্যভাগে 
উচ্চ মালভূমি, অবশিষ্ট সমুদয় অংশ নিন্গ সমতল ক্ষেত্র। এখানে 
সিন্ধু, ব্ৰহ্মপুত্ৰ, গঙ্গা, যমুনা, গোদীবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী, তাপ্তী প্রভৃতি 
নদ-নদী প্রবাহিত | 

এই দেশ কৃষি, শিল্প ইত্যাদিতে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ । ধান, গম, 
যব, কার্পাস, ডাল, পাট, চা, রবার প্রভৃতি কৃষিদ্রব্য এখানে উৎপন্ন 
হয়। ইহার খনিতে কয়লা, অভ্র, স্বর্ণ তাত্র, লৌহ প্রভৃতি দ্রব্য 
পাওয়া যায়। কাপড়, চট, লৌহের জিনিস, চীনা মাটির জিনিস 
ইত্যাদি অসংখ্য প্রকারের শিল্পদ্রব্য এদেশে প্রস্তুত হইয়া থাকে। 

নগরাদি-_দিল্লী ভারতের প্রাচীন রাজধানী । ইহার সন্নিহিত 
নয়৷ দিল্লী ( New Delhi ) ভারতের নুতন রাজধানী | কলিকাতা 
এদেশের বৃহত্তম শহর ও নদীতীরবর্তী বন্দর। বোম্বাই সর্ববপ্রধান 
সমুদ্রতীরবর্তী বন্দর। মাদ্রাজ অপর একটি বন্দর । পাঁটনা, 
এলাহাবাদ, সিমলা, পুরী, শিলং ইত্যাদি অপর কয়েকটি 
প্রধান নগর | 

$২। পাকিস্তান র্‌ 

সাধারণ বর্ণনা_ পাকিস্তান রাষ্ট্র, পূর্ব ও পশ্চিম, এই দুই ভাগে 
বিভক্ত। (১) পশ্চিম-পাকিস্তানের উত্তরে আফগানিস্তান, 
দক্ষিণে আরব-সাগর, পূর্বের ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমে Za | a 
(২) পূর্বব-পাকিস্তানের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং অপর তিন দিকে: 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র 

পশ্চিম-পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিমাংশে হিন্দুকুশ, সুলেমান, 


খিরথর ইত্যাদি পর্বত এবং সিন্ধু, কাবুল, গোমাল, শত্ৰু 
চন্দ্ৰভাগা, ইরাবতী, fowl ইত্যাদি নদ-নদী আছে। পু আছে। পূৰ্বৰ 
পাকিস্তানের পূর্বব-অংশে ণ চট্টগ্রামের পাহাড়-শ্রেণী এবং পদ্মা, মেঘনা, 
্রহ্গপুত্র, তিস্তা, আত্ৰেরী, করতোয়া ইত্যাদি নদ-নদী বর্তমান । 


পশ্চিম-পীকিস্তীনের উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে গম, তুলা, ভুটা ইত্যাদি 


উল্লেখযোগ্য | পুর্ববপাকিস্তানে ধান, পাট, ডাল ইত্যাদি প্রচুর 
পরিমাণে জন্মে। পশ্চিম-পাকিস্তানে আঁঙুর, বেদীনা ইত্যাদি এবং 
পর্বব-পাকিস্তানে আম, কাঠাল, নারিকেল, সুপারি, কমলালেবু 
ইত্যার্দি ফল জন্মে। পশ্চিমপাকিস্তীনে লবণ ও তৈলের 


খনি আছে। পাকিস্তানের বিভিন্ন অংশে কাপড়, চিনি, সিমেন্ট. 


দিয়াশলাই ইত্যাদি শিল্পদ্রব্যও তৈয়ারি হয়। 
নগরাদি__সমগ্র পাকিস্তানের রাজধানী করাচী। তাহা ছাড়া 
পশ্চিম-পাঁকিস্তানে লাহোর, পেশোয়ার, রাওয়ালপিণ্ডি প্রভৃতি 
কয়েকটি বিখ্যাত স্থান আছে। পূর্ববপাকিস্তানের রাজধানী ঢাকা।, 
তাহা ছাড়া চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, রাজসাহী, সিলেট প্রভৃতি 
কয়েকটি শহর বিখ্যাত৷ 
১৩। নেপাল 
ভারত ও হিমালয় পর্বতের মধ্যস্থলে এই রাজাটি বর্তমান । 
ইহা একটি স্বাধীন রাজ্য হইলেও ভৌগোলিক হিসাবে ভারত-ভূমিরই 
অংশ মাত্র। এ স্থানের অধিবাসীদের সকলেই হিন্দু। ইহাদের 


wal বল! হয়। সৈম্তবিভাগে ইহাদের খ্যাতি আছে। নেপালের 
রাজধানী কাঠমাগু, | 
if $81 ভুটান 


ভারত ও তিববতের মধ্যে আসামের উত্তরে এই পার্বত্য রাজ্যটি 


এশিয়ার রাজনৈতিক বিভাগ is 


অবস্থিত। ইহার, অধিবাসীরা _বোদ্ধধৰ্ম্মাবলন্বী। ভুট্টা এ এই ছা 


প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য | 

পররাষ্ট্র সংক্রান্ত ব্যাপারে ইহা ভারত সরকারের Feta | 
ইহার রাজধানী পুনাখা | 

১৫। সিকিম 

221 নেপাল ও ভুটানের মধ্যে এবং পশ্চিম-বঙ্গের উত্তরে 
অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র পীর্ববত্য রাজ্য । অধিবাসীরা হিন্দু ও বৌদ্ধ। 
ভুটা, গম, ধান ও কমলালেবু এখানকার উৎপন্ন দ্রব্য | 

ইহা ভারত সরকারের প্রভাবাধীন। ইহার রাজধানী গযাংটক | 

7১৬। সিংহল 

ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে এই দ্বীপটি বর্তমান। ইহার প্রাচীন 
নাম লঙ্কা । মূল ভারতভুমি হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেও ভৌগোলিক 
হিসাবে ইহাঁও ভারতেরই অংশ মাত্র। এই স্থানের অধিকাংশ 
লোকই cla) এখানে নারিকেল, চা, তামাক, ধান, রবার, গিক্কোনা 
ও নানাবিধ মশলা উৎপন্ন হুয়। এখানে নানাপ্রকীর মূল্যবান পাথর 
পাওয়া যায়। কলন্বে| ইহার রাজধানী, বড় বন্দর ও পোতাশ্রয়। 

১৭। আফগানিস্তান 

সাধারণ বর্ণনা _ইহার উত্তরে রুশীয় তুককীস্তান, পশ্চিমে ইরাণ 
এবং দক্ষিণ ও পুর্ব পশ্চিম-পাকিস্তান । ইহা একটি মুসলিম রাষ্টর। 

আফগানিস্তানে অনেকগুলি ছোট-বড় পাহাড় এবং মরুভূমি 
আছে। এখানে শীত ala 922 Ae এখানে গম, যব, ধান 
ইত্যাদি শস্য এবং আঙুর, বেদানা প্রভৃতি ফল জন্মে। 

নগরাদি__কাবুল এখানকার রাজধানী । কান্দাহার, হিরাট ও 
গজনী অপর কয়টি বিখ্যাত স্থান | মাজার-ই-শরীফ একটি তী্থস্থান। 


8 ভূগোল কথা 


$৮। ইরাণ 
সাধারণ বর্ণনা__আফগানিস্তীনের পশ্চিমে এই দেশটি অবস্থিত | 
ইহার উত্তরে ট্রান্স-ককেশিয়া, কাস্পিয়ান সাগর ও তুককীস্তান, পশ্চিমে 
ইরাক, দক্ষিণে পাঁরস্যোপসাগর এবং পূর্বের আফগানিস্তান ও 
পাকিস্তান। এদেশের অধিবাসীদের অধিকাংশই মুসলমান | 
ইরাণের অধিকাংশ মালভূমি ; অবশিষ্ট অংশ পর্বত ও সমতল 
ক্ষেত্র। এখানে রেশম, তামাক ইত্যাদি উৎপন্ন হয়, কার্পেট, 
গালিচা ইত্যাদি প্রস্তুত হয় এবং মুক্তা ও নীলকান্তমণি পাওয়া যায়। 
হইতে তৈল পাওয়। যায়। 
গা তেহরান এদেশের রাজধানী NRE হাটা 
রাজধানী ৷ তাত্রিজ; fate, বুঝাম্সার+ বন্দর-আববাস ও ৫মলেদ 
ইহার অপর কয়েকটি প্রসিদ্ধ স্থান | 
১৯। ইরাক 
সাধারণ বর্ণনা-__ইহীর পুর্ব নাম মেসোপটেমিয়! | ইহার পূর্বে 
ইরাণ, উত্তরে তুরস্ক, পশ্চিমে সিরিয়া ও আরব এবং দক্ষিণে 
পারস্তোপসাগর | 
এখানকার ভূমি সাধারণতঃ সমতল ক্ষেত্র । এখানকার ইউফ্রেটিস 
ও তাইঞ্রিস নদী এবং তাহাদের মিলিত ল্রোত শাত-ইল-আরব 
বিশেষ প্রসিদ্ধ ৷ 
ইরাকে প্রচুর খেজুর জন্মে। তাহা ছাড়া যথেষ্ট ণ 
ধান, গম ইত্যাদিও উৎপন্ন হয়। এদেশে তৈলের খনি আছে। 
নথরাদি__বাগরদাদ ইরাকের রাজধানী । ইহার নিকটে প্রাচীন: 
ব্যাবিলনের ধ্বংসাবশেষ আঁছে। বসোর। একটি বন্দর | মোস্থল 
একটি বিখ্যাত বাঁণিজ্য-কেন্দ্র। 


পট্টি 


এশিয়ার রাজনৈতিক বিভাগ ৪১) 


sel “gat 

সাধারণ বর্ণনা-_রুশিয়ার ন্যায় ইহাও এসিয়া ও ইউরোপ, এই 
ছুই মহাদেশে পড়িয়াছে। তুরস্কের যে অংশ এসিয়ায় পড়িয়াছে, 
তাহাকে “এসিয়া মাইনর’ বলা হয়। 

উত্তরে কৃষ্ণসাগর, পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর, দক্ষিণে সিরিয়া ও পূর্বে 
ইরাণ__এই চত্ুঃসীমার মধ্যে এই দেশটি অবস্থিত। 

তুরস্কের উত্তর অংশে কয়েকটি পাহাড় আছে। অবশিষ্ট 
অংশ সমতল ক্ষেত্র। এখানে গম, যব, তুলা, তামাক, BE, 
খান প্রভৃতি কৃষিদ্রব্য উৎপন্ন হয়) এবং সীসা, তামা, লৌহ, 
কয়ল! প্রভৃতির খনি আছে। 

নগরাদি__আক্কারা (পূর্ব 
নীম আ্যাঙ্গোরা" ) এখানকার 
রাজধানী । স্মার্ণা একটি 
পৌতাশ্রয় 

আরব রাষ্টরসমূহ 

সাধারণ বর্ণনা__-এসিয়ার 
দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে একটি 
প্রকাণ্ড উপদ্বীপ ‘আরব’ নামে 
খ্যাত। ইহার উত্তরে সিরিয়া 
ও ইরাক রাজ্য, দক্ষিণে 
"আরব-সাগর, পশ্চিমে লোহিত 
সাগর এবং পূর্বের পারস্ত- 
উপসাগর | 

এই উপদ্বীপের অধিকাংশ উন্নত মালভূমি, কেবল উপলকু 


পিপি 


4 ses 22 
প্যালেন্টাইন ,সিরিয়া , আরব 
মাইল 


ত Goo 


| EA Fal 


~~ 


অংশ নিন্ম সমতল ন ভূমি, ইহার অধিকাংশ স্থানই অনুর্বর ও 
মরুময় | কোন নদী বা হদ এ দেশে নাই। আরবর। সেমেটিক 
জাতীয় মুসলমান | 

আরবের মরুভুমিগুলির মধ্যে অনেকগুলি seat আছে; 
সেই সকল মরুগ্ানে যব, গম, ভুট্টা প্রভৃতি জন্মে। এখানকার 
খেজুর ও কফি অতি প্রসিদ্ধ | 

qiaa বিভাগ £_ সমগ্র উপদ্বীপটি সৌদি আরব, ইয়েমেন, 
ওমান, কুবাইট, হাদ্রামত প্রভৃতি কতিপয় স্বাধীন ও অর্দন্বাধীন 
রাজ্যে বিভক্ত | 

নগরাদি__সৌদি আরবের প্রসিদ্ধ নগর রিয়াদ, মন্ধা, মদিনা ও 
জেদ্দা। মক্কা নগর ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মোহাম্মদের 
জন্মস্থান এবং মদিনা! নগরে . তাহার সমাধি আছে। এই কারণে 
এ দুইটি নগর মুসলমানদের তীর্ঘস্থান। ইয়েমেনের প্রধান নগর 
সানা । ওমান রাজ্যের রাজধানী wap কুবাইটের ৰাজধানী 
কুবাইট। হাদ্রামতের রাজধানী কেসিল। 

পারস্যোপসাগরে অবস্থিত বাহিরিন দ্বীপপুঞ্জ ইংরেজের অধীন | 
ইহার রাজধানী মানাম|। 

আরবের দক্ষিণ অংশে এডেন উপদ্বীপ এবং বন্দরও ইংরেজদের 
অধীন | 


২২। প্যালেগ্রাইন 
সাধারণ বর্ণনা উত্তরে সিরিয়া, পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর, দক্ষিণে 


আরব রাষ্ট্র, পূর্বের ইরাক-_এই চতুঃসীমার মধ্যে অবস্থিত একটি 
ক্ষুদ্র রা | 


এই রাজ্যে রুসাগর’ নামে একটি হদ এবং aor ও আরও 


| 
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এসিয়ার রাজনৈতিক বিভাগ ao 


ছয়টি ক্ষুদ্র নদী আছে। মরুসাগর পৃথিবীর নিহ্গতম ar) জর্ডন 
নদীর জল শ্রীষ্টানগণ অতি পবিত্র মনে করেন | 
নগরাদি_এই রাজ্যের প্রধান নগর জেরুজালেম যীশু গ্রীষ্টের 
প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল বলিয়া গ্রীষ্টানদের তীর্থস্থান । হাইফা, 
জাক! ও গাজ। বিখ্যাত বন্দর | 
- ২৩। ইজরেল 
পালেক্টাইনের পার্শ্বে ইজরেল ( Israel ) নামে একটি ইহুদী 
রা গঠিত হইয়াছে; ইহার রাজধানী টেল আবিব। 
২৪। ঢ্রান্স-জর্ডন 
প্যালেস্টাইনের পূর্বদিকে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র রাজ্য । ইহার 
রাজধানী আম্মান এবং ইরবিদ প্রধান শহর। 
_/২৫। সিরিয়া ও লেবানন 
এই দুইটি তুরস্কের দক্ষিণে অবস্থিত ক্ষুদ্র দেশ | 
দামাস্কাশ সিরিয়ার রাজধানী । আলেপ্পো! প্রধান বাণিজ্যস্থান | 
(বেইরুট লেবাননের রাজধানী ও প্রধান বন্দর | 


প্রশ্নানুশীলন 
১1 এসিয়া মহাদেশে কয়টি দেশ আছে? তাহাদের ও তাহাদের প্রধান 


গরের নাম বল। 
২। কোন্‌ কোন্‌ দেশ এসিয় ও ইউরোপ, এই ছুই মহাদেশে পড়িয়াছে? 


৩। নিম্নলিখিত স্থানগুলি কোথায় এবং কি জন্য বিখ্যাত £__ভাডিভোস্টক, 
সাংহাই, cox aia, আঙ্কারা, WE, টোকিও | 


Sed aS 
এশিয়ার জলবায়ু 


ও 
স্বাভাবিক উদ্ভিদ্সজ্জ। 
কে) জলবায়ু 


স্থান-বিশেষের শীতাতপের হ্বাস-বৃদ্ধি ও বৃষ্টিপাতাদির অসমতাঁর 
উপরে ইহার জলবায়ুর পরিবর্তন এবং তরুলতাদির জন্ম নির্ভর করে | 
ভূপুষ্ঠ হইতে উচ্চতা, UTA হইতে দূরত্ব ইত্যাদির উপরেও 
নীতাতপের হ্াস-বৃদ্ধি নির্ভর করে। আবার পৃথিবীর উষ্চমণ্ডল বা' 
হিমমগ্ডলে* অবস্থিতির উপরেও স্থান-বিশেষে শীত-গ্রীক্ষের তারতম্য 
নির্ভর করির়। থাকে । যে স্থান SAB হইতে যত Wow, সে স্থান তত 
শীতল । এই কারণে হিমালয়াদি age পর্বতসমূহের শিখরে 
বারোমাস তুষার জমিয়া থাকে। সমুদ্র হইতে প্রবাহিত বায়ু উপকুল- 
সন্নিহিত ভূভাগের উষ্ণতার হাঁস-বৃদ্ধি ঘটা ইয়া থাকে | উপকূল হইতে 
* পরীক্ষার দ্বারা দেখা গিরাছে থে, স্র্য্যের তাপ পৃথিবীর সব জায়গায় সমান 
ভাবে পড়ে না। ইহার উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তে ভয়ানক শীত) এ ছুই অঞ্চলকে 
বলে হিমমগুল | এই অঞ্চল হইতে যতই পৃথিবীর মধ্যভাগের দিকে অগ্রসর; 
geal যার, ততই শীত কম এবং গ্রীষ্ম বাড়িতে থাকে। তারপর উত্তর-দক্ষিণে 
দুইটি অঞ্চলে Aosta কোনটাই বিশেষ প্রবল বোধ হয় না। এই দুই অঞ্চলকে 
বলে নাতিশীতোঞ্ মণ্ডল । পৃথিবীর মধ্যভাগে গ্রীষ্ম প্রবল; উহাকে বলে 
উব্মণ্ডল বা AAT | 


এসিয়ার | অবাধ ও স্বাভাবিক উদ্ভিদ্‌-সজ্জা ৪৫ 


যে স্থান যত অভ্যন্তর-ভাগে অবস্থিত, সে স্থানের শীত-গ্রীন্ম aa সেই 
পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । এই সকল কারণে বৃষ্টিপাতের 
তারতম্য ঘটিয়। থাকে । ফলে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন 
রকমের জলবায়ু দেখা! যায় | 


এসিয়া একটি বিশাল মহাদেশ। ইহার উত্তরাঁংশ পৃথিবীর 
উত্তর-হিমমণ্ডলে, দক্ষিণাংশ diane এবং মধ্যভাগ Sez 
নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত। ফলে স্বাভাবিক কারণেই তিন 
অংশে শীত-গ্রীন্মের পার্থক্য দেখা ata । 

এই মহাদেশে বহুসংখ্যক উন্নত মালভুম ও Bg পাহাড়- 
পর্বত রহিয়াছে । মালভূমিগুলি সমতল “ত্র অপেক্ষা উচ্চ বলিয়া 
স্বভাবতঃ শীতল হয় ; পব্ধতগুলির বিভিন্ন উচ্চতায় বিভিন্ন জলবায়ু 
দেখা যায়। অবশ্য, বিশেষ কোন কারণ থাকিলে, কোন কোন 
মালভুমির জলবায়ু চরম-ভাবাপন্ন হয়, অর্থাৎ তথায় শীত-গ্রীষ্ম উভয়ই 
প্রবল হয়। তিব্বতের মালভূমি এইরূপ | 

উপকুল-ভাগের জলবায়ু সাধারণতঃ সমভাবাপন্ন হয় ; কিন্তু তথা 
হইতে স্থলভাগের অভ্যন্তরে যতই দূরে যাওয়া যায়, ততই শীত-গ্রীন্ম 
চরম-ভাবাপন্ন হইতে থাকে। 

বিভিন্ন স্থানের শীতাতপের এই বৈচিত্র হেতু বৃষ্টিপাতের 
পরিমাণেরও তারতম্য ঘটিয়া থাকে। বৃষ্টিপাতের উপর তরু-লতার 
জন্ম নির্ভর করে। এই কারণে বিভিন্ন স্থানের উদ্ভি-সজ্জায়ও 
পার্থক্য দেখা যায়। 

জলবায়ুর পার্থক্য অন্থুসারে সমগ্র সন মহাদেশ সাতটি অঞ্চলো 


বিভক্ত হইয়াছে । যথা 
৪ 


৪৬ ভূগোল কথা 


(১) শীত প্রধান তুন্দ্রা-ঞ্চল 
সাইবিরিয়ার উত্তরাংশ উত্তর-হিমমণ্ডলে অবস্থিত। এখানে 
বৃষ্টিপাত কম ; তৎপরিবর্তে মধ্যে মধ্যে তুষারপাত হইয়া থাকে। 


SA তুঞ্চলে 

সরলবর্পীয় বৃক্ষের বন 

পত্র পতনশীল Sos বন 

স্টেপভমি AS ও ASAI অঞ্চল 
a 

BA ভমধ্যসাগরীয় অঞ্চল [যা] মৌসুমিবায়ু অঞ্চল 


| আর্ত বনভমি  [এসিয়ার উদ্ভিদ সজজা 


এই অঞ্চলে সুর্য সৰ্ব্বদাই নিয়াকাশে থাকে, কখনই মাথার উপরে 
দেখা যায় না। ইহার ফলে এখানে শীত এত প্রবল যে, এই অঞ্চল 
বৎসরের অধিকাংশ সময় বরফে আচ্ছন্ন থাঁকে। গ্রীষ্মের আরম্ভে 


a 
WE 


এসিরার জলবায়ু ও স্বাভাবিক উদ্তিদ্‌সজ্জা ৪৭ 


St 165515 5 ৩, 
উপরের বরফ গলিতে আরম্ভ করে, কিন্ত নিয়স্তরের বরফ গলিতে 
না পারায়, এ বরফ-গলা জল মাটির ভিতরে “বসিয়া” যাইতে 
পারে না; এই কারণে সেই সময় এ অঞ্চলে স্থানে স্থানে 
জলাভূমির স্থষ্টি হয়। 


(২) নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল 
তুন্দ্রা-অঞ্চলের দক্ষিণে সাইবিরিয়ার সমভুমি । ইহা উত্তর- 
নাতিলীতোষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত | এই অঞ্চলে শীত বা গ্রীষ্ম কোনটারই 
প্রাবল্য ন! থাকিলেও ইহার দক্ষিণ-অংশ অপেক্ষা উত্তর-অংশে শীত 
একটু বেশি। উত্তর-অংশের জলবায়ু অতিশয় শুক্ধ হইলেও সেখানে 
গ্রীষ্মকালে প্রচুর বরক-গলা জল পাইয়া মাটি সরস হয়। 


(৩) মরুভূমি অঞ্চল 

নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের দক্ষিণে আছে মরুভূমি-অঞ্চল। এসিয়ার 
মধ্যভাগে এবং দক্ষিণ-পশ্চিমেও অনেক মরুভূমি আছে। 

মরুভূমিগুলি ছুই ভাগে বিভক্ত-উষ্চ ও শীতল। এসিয়ার 
দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে আরব, ইরাণ, আফগানিস্তানের কিয়দংশ, 
বেলুচিস্তান ও রাজপুতনায় উষ্ণ মরুভূমি আছে। এই সকল স্থানের 
ভূমি বালুকা-পূ্ণ, বৃষ্টিপাত নাই বলিলেও চলে | 

তিব্বতের উত্তরে একটি মরুভূমি এবং মোঙ্গলিয়ার গোবি শীতল 
মরুভ্মি। এখানেও বৃষ্টিপাত বিশেষ হয় না। অধিকন্ত শীতকালে 
শীত অত্যন্ত প্রবল । বিশেষতঃ তিববত sata অধিকাংশ সময় 
এবং গোবি শীতকালে তুষারে আবৃত থাকে। এই কারণে এই সকল 
স্থানে কোন গাছপালা জন্মে না। 


৪৮ ভূগোল কথা 
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(8) ভূমধ্য-সাগরীয় জলবায়ুর অঞ্চল 

ইউরোপ, আফ্রিকা ও এসিরা মহাদেশের মধ্যে যে সাগরটি 
আছে, তাহাকে বলা হয় ভূমধ্যসাগর । এই ভূমধ্যসাগরে পূর্ব 
উপকূলে আছে afar এসিয়া মাইনর (তুরস্ক), সিরিয়া ও 
প্যালেস্টাইন। ভূমধ্যসাগর হইতে যে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহ 
এই সকল দেশের উপর দিয়া বহিয়া, মহাদেশের অভ্যন্তরভাগে 
ইরাক, আর্শ্মেনিয়া, ইরাণের উত্তর-পশ্চিমীংশ ও ককেশাস পর্বতের 
দক্ষিণাংশ পৰ্য্যন্ত প্রবেশ করে। 

ভূমধ্যসাগর হইতে প্রবাহিত জলবায়ুর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, 
যে অঞ্চলের উপর দিয়! ইহ প্রবাহিত হয়, তথায় শীতকালে বৃষ্টি হয় 
কিন্তু গ্রীষ্মকালে বিশেষ বৃষ্টি হয় না । সমুদ্রের নিকটবর্তী অঞ্চলের 
বায়ু সকল সময়ে আর্দ্র থাকে ও উত্তাপ কম বোধ হয়। 


চি 


(৫) মৌসুমী অঞ্চল 

যে বায়ু বৎসরের কোন নির্দিষ্ট খতুতে নির্দিষ্ট দিকে প্রবাহিত 
হয়, তাঁহাকে বলে মৌন্তুমী ALL এই বায়ু সমুদ্রের উপর দিয়া 
প্রবাহিত হয় বলিয়া ইহার উপর বৃষ্টিপাত নির্ভর করে। এই বায়ু 
গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক্‌ হইতে উত্তর-পূর্ব দিকে এবং শীত 
কালে উত্তর-পূর্ব দিক হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়। 

AP বায়ু ভারত, পাকিস্তান, ত্রহ্মদেশ, থাইল্যাণ্, ইন্দোচীন 
এবং চীন দেশের দক্ষিণ-পুর্ব্ব অংশের উপর দিয়া! প্রবাহিত হয়। 

এই অঞ্চলে গ্রীষ্ম প্রবল হইলেও যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হেতু উহার 
প্রথরত। কমিয়। বায়। 


| 


DEE 
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৫৬) চীন-দেশীর জলবায়ুর অঞ্চল 

চীনদেশের উত্তর-অংশে মৌসুমী বায়ু হইতে BIE এক ধরণের 

বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহাকে ীন-দেশীয় জলবায়ু: বলা হয়। ইহা! 

উত্তর-চীন, জাপানের কিয়দংশ, সাইবিরিয়ার পূর্র্বউপকূল এবং 
মাঞ্চুরিয়ার পুর্ব অংশের উপর দিয়া প্রবাহিত হয়। 


(৭) নিরক্ষীয় জলবায়ুর অঞ্চল 
নিরক্ষ (বিষুব )-রেখার নিকটবর্তী অঞ্চলকে বলে নিরক্ষীয় 
অঞ্চল। এসিয়ার আন্দামাননিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, মালয় উপদ্বীপের 
দক্ষিণাংশ ও পুর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এই অঞ্চলের অন্তভূক্তি। এই 
অঞ্চলে AT অত্যন্ত প্রবল এবং বৃষ্টিপাতও প্রচুর | 


(2) স্বাভাবিক উদত্ভিদ-সজ্জ! 


এসিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে যেমন বিভিন্ন জলবায়ু বর্তমান, তদন্ুসারে 
ওঁ সকল অঞ্চলের উদ্ভিদ্-সকলও বিভিন্ন রকমের হইয়া, থাকে । 
যথা__ 

(১) তুন্দ/-অঞ্চল বৎসরের অধিকাংশ সময় বরফে আচ্ছন্ন 
থাকে বলিয়া, সেই সময় তথায় কোন উদ্ভিদ্‌ জন্মিতে পারে না। 
কিন্তু Agata শীতের প্রকোপ কিছুটা কমিলে বরফ-গল! জলে 
জলা-ভূমির স্থষ্টি হয় ও তাহার তীরে শৈবাল-জাতীয় উদ্ভিদ জন্মে | 
বর্তমানে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষিকাধ্য করিয়া এই অঞ্চলে শণ ও 
বীটগাছ উৎপন্ন করা হইতেছে। 


CS ভূগোল কথা! 


(২) তুক্দ্রাঅঞ্চলের দক্ষিণেই আছে সাইবিরিয়ার সমভূমি | 
সেখানে পাইন, ফার প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মো। 
এই সকল বৃক্ষ কখনই একেবারে নিষ্পত্র 
হয় নাঃ এই জন্য ইহাদিগকে বলা হয় 
চিরহরিৎ (evergreen) বৃক্ষ । এই সকল 
বক্ষ আমাদের দেশের শাল, দেবদারু ইত্যাদি 
বৃক্ষের হ্যায় সরল (সোজা) ভাবে উপর দিকে 
উঠিয়া থাকে বলিয়া ইহাদিগকে অরলবর্গীয় 
TPS বলে। স্থানীয় ভাষার এই বনকে বলা 
হয় তাইগা | 

(৩) চিরহরিৎ বনভূমির দক্ষিণে আছে 
ওক, বীচ, বার্চ প্রভৃতি বৃক্ষের বন। . 
আমাদের দেশের বট, অশ্ব, বেল ইত্যাদি বৃক্ষের সব পাতা যেমন ৫ 
শীতকালে ঝরিয়া পড়ে এবং বসন্তভকালে ৃ 
নূতন পাতা জন্মে, তেমনি এই সকল 
বৃক্ষের পাতাও শীতকালে সবগুলি 
ঝরিয়া পড়ে এবং বসন্তকালে নূতন 
পাতা দেখা দেয়। এই শ্রেণীর বৃক্ষকে 
বলা হয় পত্রত্যাগী বৃক্ষ | 

এই বন অতি বিশাল। এখানে 
বহু লোমশ প্রাণী বাস করে। : ক 
তাহাদিগকে শিকার করিয়া প্রচুর ওক TF 
পরিমাণে লোমশ চর্ম্ম সংগ্রহ করা হয় ও তাহা বিদেশে চালান দেওয়া 
হয়। এখান হইতে যথেষ্ট কাঠও পাওয়া যায়। 


a উট 
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(৪) পত্রত্যাগী বৃক্ষের বনের দক্ষিণে আছে তৃণভূমি। এই 
অঞ্চলে শীত-গ্রান্ম কোনটাই বিশেষ প্রবল নহে, অথচ বৃষ্টিও যথেষ্ট 
পরিমাণে হয় না। এই কারণে এখানে কোন বড় গাছ জন্মিতে 
পারে না, তৎপরিবর্তে তথায় জন্মে কেবল তৃণ। এই তৃণভূমিকে 
বলা হয় স্টেপ (9161) )। এই তৃণাঞ্চল পশ্চিমে কাস্পিয়ান 


সাগরের কুল হইতে উত্তর-পূর্ব মোঙ্গলিয়ার সীমা পর্য্যন্ত প্রসারিত । 


প্রকৃতপক্ষে ইহা একটি বিশাল তৃণসমুদ্র। কিন্তু বর্তঠার্টে 
বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষিকাৰ্য্য করিয়া গম, আলু aly 
হইতেছে। ey UE: 

(৫) পূৰ্ব্বে যে সকল মরুভূমির কথা বলা হইয়াছে, উই 
বিশেষ হয় না। বিশেষতঃ উষ্ণ মরুভূমিতে বালুকা ও প্রস্তরখণ্ড এবং 
শীতল : মরুভূমিতে তুষারের পরিমাণ অত্যধিক। সেই কারণে 
এসকল স্থানে কোন উদ্ভিদ্‌ জন্মিতে পারে না । তবে উষ্ণ মরুভূমিতে 
স্থানে স্থানে ছোট ছোট কীটা গাছ এবং মরগ্ভানগুলিতে খেজুর 
গাছ জন্মে। 

এই সকল মরুভূমির অধিবাসীদের অধিকাংশই যাযাবর | 
তাহারা এক মব্রগ্ভান হইতে অপর মরগ্ঠানে ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহাদের 
প্রকৃতি স্বভাবতঃই কঠোর হয়। আরবের মরুভূমিতে যে বেছুইন 
জাতি বাস করে, তাহারা অতিশয় Gat । সময় ও সুযোগ পাইলে 
তাহারা দন্থ্যুবৃত্তিও করিয়া থাকে | 

(৬) ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের উত্তম জলবায়ুর জন্য এ অঞ্চলে 
গম, কার্পাস, ool ইত্যাদি শস্ত এবং আর, কমলালেবু, জলপাই 
ইত্যাদি ফল প্রচুর পরিমাণে জন্মে 

(৭) মৌসুমী অঞ্চলে জলবায়ুর উষ্ণতা ও সেই সঙ্গে বৃষ্টির 


৫৯ ভূগোল কথা! \ 


EEE 


প্রাচূর্য্যের জন্য ওঁ অঞ্চলে জীনেক গভীর বন দেখা যায় । হিমালয়ের 
পাদদেশে, সুন্দরবন অঞ্চলে, আসামে, উত্তর-ত্রন্মে এবং মালয়ে গভীর 


বন রহিয়াছে। এই সকল বনে শাল, সেগুন ইত্যাদি বড় বড় গাছ 
এবং বীশ, বেত, সুদীর্ঘ ঘাস ইত্যাদি জন্মিয়া থাকে। অধিকন্ত এখানে 
নানা প্রকারের হিং ও নিরীহ প্রকৃতির পশু-পক্ষী বাস করে। 
এই সকল অঞ্চলে ধান, চা, পাট, কার্পাস, তিল, তিসি, রেডি, যব 
ইত্যাদি ফসল এবং আম, কীটাল, কলা. নারিকেল, সুপারি, 
কমলালেবু ইত্যাদি ফলও প্রচুর পরিমাণে জন্মে । 
৮)  চীন-দেশীয় জলবায়ুর অঞ্চলে, পত্রত্যাগী ও চিরহরিৎ, এই 
ছুই রকম বৃক্ষেরই বন দেখা যায়। 
(৯) নিরক্ষীয়-অঞ্চলের গাছপালা ও বন প্রায় carat অঞ্চলে 
ন্যায় | 
(১০) হিমালয় পৰ্ব্বত অতিশয় উচ্চ বলিয়া উহার বিভিন্ন 
উচ্চতায় বিভিন্ন জলবায়ু ও সেইরূপ উদ্ভিদ্-সজ্জা। দেখা যায় 


প্রশ্নানুশীলন 
১৭ এপিরা মহাদেশে কয় প্রকার জলবায়ু প্রবাহিত হয়? 
২। জলবায়ুর পার্থক্য অন্থসারে এসির! কয়টি অঞ্চলে বিভক্ত ? 
৩ এসিয়ার কোন্‌ কোন্‌ অঞ্চলে বন ও মরুভূমি ? 
S| ভূমধ্য-সাগরীয় জলবায়ু ও মৌন্ুণী জলবারুর বৈশিষ্ট্য কি? কোন্‌ কোন্‌ 
“দেশের উপর দির! এ দুই জলবায়ু প্রবাহিত হয়? 


৫। তুন্দ্রী-অঞ্চল, নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল ও মৌসুমী অঞ্চলে কি কি গাছপালা 
aq? টি 


2 


Fass] পানু 


এসিয়ার অধিবাসী, জীবজন্ত 


ও উৎপন্ন দ্রব্য 


এসিয়া যেমন আকারে বৃহৎ, তেমনি ইহার জীবজন্তর সংখ্যাও 
অনেক | নিয়ে ইহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল | 


১। অধিবাসী 
(ক) Rear এসিয়া মহাদেশের লোকসংখ্যা প্রায় 
১১৫ঢকোটি co লক্ষ । পৃথিবীর অর্দেকের বেশি লোক এই মহাদেশে 
বাস করে। কিন্তু তথাপি, ইহার বিশাল আকারের তুলনায়, ইহার 
অধিবানীর সংখ্যা বিশেব অধিক নয়,_-প্রতি বর্গমাইলে মাত্র ৬০ জন। 
ইহার কারণ, এসিয়ার বাসযোগ্য ভূমি কম৷ তুন্দ্রা-ভূমি, বনভুমি 
এবং মরুভূমি বাসের অযোগ্য ; তৃণভূমিতে খাগ্ভাভাবে অধিক লোক 
বাস করিতে পারে না। কেবল মৌসুমী অঞ্চল ইত্যাদিতে লোকের 
সংখ্যা অধিক | 
(খ) শ্রেণীভেদ_-দৈহিক গঠনের বৈশিষ্ট্য অন্গুারে সমগ্র 
পৃথিবীর মানবজাতি মূলতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত 
(১) শ্বেতকায় ককেশিয়, 
(২) লীতকায় মোজ্লীয় এবং 
(৩) wets নিগ্রো। 
এই তিন শ্রেণীর মন্ুয্যই এসিয়ায় বাস করিয়া থাকে । অবশ্য 
ইহাদের পরস্পরের মিলনে অনেক সঞ্কর জাতির উদ্ভব হইয়াছে। 


১৪ ভূগোল কথা. 


ররর 82 রর 
(১) শ্মেতকায় ককেশীয়__ইহাদের দেহ দীর্ঘ, নাসিকা উন্নত, 
পুরুবদের মুখে প্রচুর গৌক-দাড়ি 
জন্মে । ইহাদের গাত্রবর্ণ শ্বেত। কিন্ত 
বিভিন্ন দেশের জলবায়ুর পার্থক্য 
অনুসারে গাত্রবর্ণ অনেক সময় পরি- 
বন্তিত হইয়া যায়। অনেকে অনুমান 
করেন যে, ইহারা প্রথমে ককেশীস 
পর্ববতের নিকটবর্তী অঞ্চলে বাস 
করিত ; কিন্ত পরে পৃথিবীর বিভিন্ন 
দেশে ছড়াইয়। পড়ে । বর্তমানে 
ইহারা এসিয়। মহাদেশে এসিয়। মাইনর, সিরিয়া, : ইরাণ, 
আফগানিস্তান, ভারতবর্ষ, পাকিস্তান, সিংহল প্রভৃতি দেশে বাস 
করিতেছে | ’ (৮ 
(২) esta মোজলীয়_ ইহাদের নাক IAG, চোখ ছোট 
ও ট্যারচা, গাঁয়ের রং কতকটা হলদে, 
গালের হাড় উচু, মুখে গৌফ-দাড়ি 
বিশেষ হয় না, মাথার চুল শক্ত। 
চীন, জাপান, তুর্কীন্তান, ব্ৰহ্মদেশ, 
থাইল্যাণ্ড, ইন্দোচীন, কোরিয়া, নেপাল, 
ভুটান, সিকিম প্রভৃতি দেশের লোক 
এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের bai, 
লেপচা, নাগা, 2a প্রভৃতি জাঁতি এই 


ককেনার 
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অঞ্চ 
লে যে স্তামোয়েদ জাতি বাস. করে, তাহারাও এই শ্রেণীর 
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৬৬৬৬৬৬৬৬৬ MUG bd EE UO 


অন্তর্গত । প্রথমে ইহারা মোঙ্গলিয়া ও তাহার নিকটবর্তা অঞ্চলে 
বাস করিত বলিয়া ইহাদিগকে মোঙ্গলীয় বলা হয়। 

(৩) ক্ৰম্ভকায় নিগ্ৰো 
ইহাদের গায়ের রং কালো, মাথার 
চুল কৌকড়ান--অনেকটা ভেড়ার 
লোমের AS | ইহাদের নাক থ্যাবড়া, 
চিবুক al, ঠোট পুরু । এসিয়ার 
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, 
মালয় উপদ্বীপ, পূর্ব্ব-ভারতীয় 
দ্বীপপুপ্ত এবং ফিলিপাইনে যে সকল 
কৃষ্ণবৰ্ণ আদিম অধিবাসী বাস করে, 
তাহার! এই শ্রেণীর অন্তর্গত | 

(4) ধৰ্ম্ম_সমগ্র পৃথিবীতে বর্তমানে যতগুলি ধর্মমত প্রচলিত 
আছে, তাহাদের সবগুলিই এসিয়াতে উদ্ভৃত হয়। হিন্দুধর্ম, ইসলাম 
ধৰ্ম্ম, বৌদ্ধ ধৰ্ম্ম, জৈন ধৰ্ম্ম, খ্ৰীষ্ট ধৰ্ম্ম, ইহুদী ধৰ্ম্ম, পারসীক ধর্ম, চীনের 
কনফুসিয়াসের ধর্--সকলেরই উৎপত্তিস্থল এসিয়া। এই জন্য 
এসিয়াকে “পৃথিবীর ধর্মীজননী” বলা হয় । 

উপরে যে কয়টি ধর্মের কথা বলা হইল, তাহাদের সব কয়টিই 
এসিয়াতে বর্তমান | 

চীন, জাপান, সিংহল, ত্রন্মাদেশ, থাইল্যাণ্ড ও ইন্দোচীনে প্রধানতঃ 
বৌদ্ধ ধৰ্ম্ম প্রচলিত। ইন্দোনেসিয়া, আরব, ইরাণ, আফগানিস্তান, 
পাকিস্তান, ইরাক ও তুরস্ক প্রধানতঃ ইসলাম ধর্ম প্রচলিত। ইজরেলে 
ale af প্রচলিত। ইজরেল ভিন্ন প্যালেষ্টাইনের অবশিষ্টাংশে AP 
ধৰ্ম্ম প্রচলিত । ভারতে হিন্দু ধর্ম, জৈন ot ও শিখ ধর্ম গ্রচলিত। 


৫৬ ভূগোল কথা 


এইগুলি ভিন্ন চীন দেশের কোন কোন স্থানে কনফুসিয়াস 
নামক সাধু পুরুষের প্রচারিত ধর্মমত (পিতৃপুরুষের পুজা ) এবং 
জাপানে শিণ্টো ধৰ্ম্ম ( পূর্বপুরুষের পুজা, সআাট্-ভক্তি ও দেশভক্তি ) 
প্রচলিত আছে | 

(a) জীবনাত্রা-গরণালী_ জলবায়ুর পার্থক্য অনুসারে 
অধিবাসীদের জীবনযাত্রা-প্রণালীরও পার্থক্য ঘটিয়া থাকে । যাহারা 
শীতপ্রধান অঞ্চলে বাস করে, তাহারা সাধারণতঃ গরম জামা-কাপড় 
পরে, কিন্তু যাহারা গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে বাস করে, তাহারা পাতলা 
জামা-কাপড় পরে । ইহা ছাড়া খাগ্-বন্ত, আচার- 
মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখা বায়। এখানে চারিটি জলবায়ুুক্ত 
চারিটি অদ্ভুত জাতির কথা জানিয়া রাখ। 


(১) ভুল্দা-অঞ্চলের অধিবাদী-_এসিয়ার তুন্দা-অঞ্চলে 


a র চামড়ার 
তাবুতে। ইহার! বল্সা-হরিণের 

২ এবং 
সিল ইত্যাদি জলজন্ত শিকার 


স্তামোয়েদদের বাড়ী tay দিয়া জামা তৈয়ারী 


(২) তৃণাঞ্চলের অধিবাসী 


: ইণাঞ্চলে সাধারণতঃ 
রর জাতি বাস করে। ee ৩৪ যাযাবর 


দের প্রধান সম্পত্তি পশুপাল। 


) 
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৫৭ 


শশী 
PLL IRD II পি 


ঘোড়া, গোরু, ছাগল, ভেড়া, Sank oes লইয়া ইহারা 


নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়। ইয়াক 
বা চমরী গোরু ইহাদের ভারবাহী 
পশু । এই সকল পশুর চামড়া, 
লোম, দুগ্ধজাত মাখন ইত্যাদি 
বিক্রয় করিয়া ইহারা জীবিকা- 
নিব্বাহ করে। 


তৃণাঞ্চলে ‘পশুর খাদ্য প্রচুর = 


পরিমাণে পাওয়া যায় বলিয়৷ 
ইহারা তথায় বাস করে। এক 
স্থানে পশুর খাদ্যের অভাব হইলে 


ইহারা দলবল লইয়া! অন্থাত্র চলিয়া 
যায়। কিরঘিজরা সাধারণতঃ 
তাবুতে বাস করে। বর্তমানে 
ইহাদের অনেকে স্থায়ী গৃহ Fria 
করিয়া বান করিতে আরম্ভ 
করিরাছে। 

(৩)  মরুভুমি-অঞ্চলের 
অধিবাসী_-আরবের মরুভূমিতে 
বেছুইন জাতি বাস করে। 
ইহারাও যাঁষাবর, বিভিন্ন মরগ্যান 
তাঁবুতে বাস করে এবং উট বা 
ঘোড়ায় চড়িয়া নানা স্থানে ঘুরিয়া 
বেড়ীয়। ইহাদের প্রধান খা 


a ভূগোল কথা 


রুটি, মাংস ও উটের দুধ। তাহ! ছাড়! খেজুরও ইহাদের অতি প্রিয় 
খাছা। ইহারা উষ্ণ মরুভূমিতে বাস করে বলিয়া ইহাদের প্রকৃতি 
কঠোর হইয়া থাকে। 

(8) বনাঞ্চলের অধিবাসী-_মালয়ের গভীর বনে এক শ্রেণীর 


অসভ্য TRA বাস করে। ইহারা fas পশুর ভয়ে গাছের উপরে 
ঘর বাঁধিয়া তাহাতে বাস করে। 


২। জীবজন্ত 


জীবজন্ত সাধারণতঃ বন্য ও গৃহপালিত, এই দুই ভাগে বিভক্ত। 
এসিয়ার বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকারের জীবজস্ত বাস করে | 


(ক) তুন্দা-অঞ্চলের জীবজন্ত 

এসিয়ার সর্বেবান্তরে তুন্দ্রা-অঞ্চল। সেখানে বাস করে শ্বেত 
ভল্লুক, THA, সিল, সিক্ধুঘোটক ইত্যাদি 1 

শ্েভভন্ুক-__ ইহাদের গায়ের রং জাদা। ইহারা মের-অঞ্চলের 
বরফের মধ্যে বাস করে এবং সিল প্রভৃতি ধরিয়া খায় | 

বন্া-হুরিণ_-এই হরিণগুলি আকারে বেশ বড়। তুন্দ্রা- 
অঞ্চলের লোকেরা ইহাদের মুখে লাগাম লাগাইয়া চাকা শস্য 
শ্লেজ-গাঁড়ী টানায়। তাহারা ইহাদের RA পান করে, মাংস খায় ও 
চামড়া নানা কাজে লাগায় । 

atte একরপ জলজন্ত--দেখিতে অনেকটা বেজীর মত। 
oer য়ে ঘন ও নরম লোম থাকে। এই লোমের জন্য ইহাঁদের 
A | 
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শ্বেত SEF 


৫৯ 


৬০ ভূগোল কথা 


খিদ্ধুঘোটক__ইহারা দেখিতে কতকটা সিলের মত কিন্ত 
£উহাদের অপেক্ষা আকারে অনেক বড়। বিশেষতঃ ইহাদের-মুখ 


সিদ্ধুঘোটক 


হইতে মূলার মত ছইটি বড় দাত বাহির হয়) উহা অত্যন্ত 
মুল্যবান | 


(4) সাইবিরিয়ার বন্য জন্ত 


সাইবিরিয়ারবনগুলিতে Se, SH, সেবল, আরমিন ইত্যাদি 
লোমশ প্রাণী বাস করে। এই সকল পশুকে শিকার করিয়া তাহাদের 
লোম ও লোমশ চৰ্ম্ম বিদেশে চালান দেওয়া হয়। 


(গ) তৃণভূমি ও মালভুমির জীবজন্ত | 
মধ্য-এপিয়ার ভুণভূমিতে ও মালভূমিতে উট, CSU, ছাগল, | 
CU ইত্যাদি পশু পালিত হয়। উটের fe j 
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— 


তিব্বতের মালভুমিতে চমরী গোরু বা ইয়াক দেখিতে পাওয়া 
> যায়। এই সকল গোরুর লোম অতিশয় দীর্ঘ। ইহারা বন্ধুর পথে 


ইরাক বা চমরী গোর 


চলিতে সমর্থ। তিব্বতের অধিবাসীরা ইহাদিগকে ভারবহনের কাৰ্য্যে 
নিযুক্ত করে। চমরীর লোম হইতে চামর তৈয়ারি হয়। 


» €ঘ) দক্ষিণ-এসিয়ার জীবজন্ত 


wits, পাকিস্তান, sacl ও 
মালয়ের গভীর বনে Bl, GIS, 
wage, চিতাবাঘ, হায়েন। (তরক্ষু), 

i শুকর, গণ্ডারঃ হরিণ, মিথান, মহিষ, 
7 উল্লুক, শৃগাল, বানর, হনুমান; ওরাং 
' ওটাং (এক রকমের বানর ) ইত্যাদি 
ee বাস করে। দক্ষিণ-পূর্ব 
, এসিয়ার কোন কোন দেশে শ্বেত 
- হস্তী ও শ্বেত সৰ্প দেখিতে পাওয়া 
যায়। / ওরাং ওটাং 


৫ 


৬২ ভূগোল কথা 
২: oh 
ভারতের গুজরাট অঞ্চলে এক রকমের সিংহ বাস করে। উহারা 
SBSH সি অপেক্ষা আকারে am অধিকত্ত উহাদের বাড়ের 


কেশরহীন “কেশরীপ্র সংখ্যাও দিন দিন কমিয়া আসিতেছে | 


এই সকল বনে অসংখ্য শ্রেণীর সাপ এবং পাখীও বাপি করে। 
তে আসামের বনে 


রঃ অঞ্চলের নদীসমূহে 
RBI ও কচ্ছপ বাস করে। 
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৩। উৎপন্ন দ্রব্য 
যাবতীয় উৎপন্ন wars প্রধানতঃ কৃষিজাত, শিল্পজাত, খনিজাত, 
বনজাত, প্রাণিজাত ও জলজাত-__-এই ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। 
এসিয়ার বিভিন্ন দেশে এই ছয় শ্রেণীর দ্রব্য উৎপন্ন হয়। যথা__ 
(১) কৃষিজাত দ্ৰব্য Le 
যে স্থলে ভূমি Gea, জলবায়ু উষ্ণ এবং বৃষ্টির প্রাচুর্য্য বা জলসেচের 
ব্যবস্থা আছে, তথায় কৃষিকাৰ্য্য ভালভাবে চলে। এই কারণে মৌসুমী 
অঞ্চলে, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে এবং নিরক্ষীয় অঞ্চলে প্রচুর শস্ত জন্মে 
cig অঞ্চলে ধান, গম, যব, ডাল, জাওয়ার, gel, তিল, 
তিসি, পাট, কার্পাস, শণ, ইক্ষু, তামাক এবং চা উৎপন্ন হয়। 
ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে উৎপন্ন হয় যব», গম, ভুটা, তামাক, আঙুর, 
কমলালেবু, জলপাই, তত প্রভৃতি। নিরক্ষীয় অঞ্চলে জন্মে সা 


Nie 


রবার উৎপাদন 
রবার, বিবিধ মসলা, নারিকেল, সুপারি ইত্যাদি ফল। ই! ছাড় 
চীনে সয়া বীন (ভাটকলাই ) জন্মে | 


৬৪ ভূগোল কথ! 


(২) fasts yas 
শিল্পদ্রব্যের উৎপাদনে এসিয়ার মধ্যে জাপান শ্রেষ্ঠ । তার পরেই 
ভারত ও চীনের স্থান, তারপর অন্যান্য দেশ | } 
জাপান, চীন ও ভারতে কাপড়ের কল, লোহা! ও ইস্পাতের 
কারখানা, বিদ্যুৎ-উৎপাদনের কারখানা ও বিবিধ রাসায়নিক 
দ্রব্যের কারখানা আছে। এই তিনটি দেশে বিভিন্ন বন্ত্রপাতি এবং 
রেশম, দিয়াশলাই ইত্যাদিও তৈরারি হয়। ইরাণে কার্পেট ও 


গালিচা, কাশ্মীরে শাল, ভারতে ও জাপানে কাগজ, সিমেণ্ট ইত্যাদি 
বহু জিনিস প্রস্তুত aq | 


(৩) খনিজাত দ্ৰব্য 

এসিয়ার বিভিন্ন দেশে অসংখ্য প্রকারের খনিজ দ্রব্য পাওয়া 
যায়। তাহাদের মধ্যে কয়েকটি প্রধান প্রধান দ্রব্যের কথা বল৷ 
হইল £_ 

(১) ্বর্ণ_ভারতবর্ষ, পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, সাইবিরিয়া ও 
ককেশীস পর্বতের নিকটবর্তী অঞ্চলে সোনার খনি আছে। 

(২) রোপ্য_ ত্রহ্মদেশ, সাইবিরিয়া, জাপান, এসিয়ামাইনর 
এবং পূর্বব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে রৌপ্যখনি আছে। 

(৩) তাঞ্জ_টীন, জাপান, ইন্দোচীন, ভারতবর্ষ, পারস্ত, পূর্বব- 
ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও এসিয়া মাইনরে তাত্রখনি আছে। 

(8) €লীহ__ভারতবর্ধ, চীন, জাপান, ইন্দোচীন, পারস্য ও 
সাইবিরিয়াতে লৌহখনি আছে। 


(৫) টিন__ব্রঙ্গদেশ, মালয় উপদ্বীপ ও পূর্বব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে 
টিনের খনি আছে। 
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খনি আছে। 
(৭) তৈল ব্ৰহ্মদেশ, ভারতবর্ষ, পাকিস্তান, ইরাণ ও ইরাকে 


পেট্রোলিয়ম তৈলের খনি আছে। 

এইগুলি ভিন্ন ভারতে অজ্ঞ ও ম্যাঙ্গানিজ, ভারত ও পাকিস্তানে 
লবণ, ব্রহ্মদেশে মণি-পাথর (রুবি) ইত্যাদির খনি উল্লেখযোগ্য | 

ভারতে আণবিক-শক্তির আধার খোরিরাম এবং মোনাজাইটও 
পাওয়া যায়৷ 

৪1 বনজাত দ্রব্য 

ভারত ও ত্রহ্মদেশের গভীর বনে শাল, সেগুন, সুন্দরি, আবলুস, 
চন্দন, দেবদারু প্রভৃতি মূল্যবান্‌ বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে Saal থাকে | 
সাইবিরিয়ায় সরলবর্গীয় বৃক্ষের গভীর বন আছে। এ সকল বন 
হইতে প্রতি বৎসর বহু পরিমাণে কাষ্ঠ সংগৃহীত হয়। উত্তর-পূর্ব 
ভারতের বন হইতে বাঁশ, বেত ইত্যাদিও পাওয়া যায়। 

৫1 প্রাণিজীত দ্রব্য 

সাইবিরিয়ার বন হইতে লোমশ প্রাণী শিকার করিয়া তাহাদের 
লোম ও- চামড়া সংগ্রহ করা হয়, একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে 
cite, মহিষ, ছাগল, কুমীর প্রভৃতির চামড়াও নানা কাৰ্য্যে ব্যবহৃত 
ইয়। গোঁ-মহিষাদ্ির দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত (মাখন ইত্যাদি) 3 
উল্লেখযোগ্য প্রানিজাত aa; খুর, শিং দিয়াও নানা শিল্পক 
. প্রস্তুত করা হয়; হাঁড় দার প্রস্তুত করিতে ব্যবহার হয়। মৌমাছি 
ইইতে মধু ও মোম, গুটিপোঁকা হইতে রেশম এবং লাক্ষাকীট হইতে 
শাক্ষা পাওয়া যায়। মৃত জলজীবের দেহ হইতে প্রবাল ও স্পঞ্জ 


৬৬ 


ভূগোল কথা 


ও বিন্তুক হইতে মুক্তা পাওয়া যায়। ঝিনুকের খোলা হইতে বোতাম 
ইত্যাদি তৈয়ারি হয়। বহু প্রাণীর চর্বিব নানাকার্ধ্যে ব্যবহৃত হয়। 


vl জলজাত দ্রব্য 

এসিয়ার প্রায় চারিদিকেই সমুদ্র । এই সকল সমুদ্রে বহুবিধ 
দ্রব্য পাওয়া যায়। 

এসিয়ার জলজাত ভ্রব্যগুলির মধ্যে মতস্তই প্রধান। প্রশান্ত- 
মহাসাগর, ভারত-মহাসাগর, বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগরে প্রচুর 
মৎস্য পাওয়া যায় । 

জাপান ও সিংহলে ঝিনুক ও মুক্তা পাঁওয়া যাঁর 

ভারত ও পাকিস্তানে সমুদ্রজল হইতে লবণ তৈয়ারি করা হয়। 

উত্তর-মহাঁসাগর হইতে তিমি ও সিল ধরিয়া তাহাদের তৈল 
(of) ও লোম বিক্রয় করা হয়। 

ভূমধ্যসাগরে স্পঞ্জ পাওয়া যায়। 

ভারত-মহাসাগর ও প্রশান্ত-মহাসাগর হইতে প্রবাল সংগৃহীত হয়। 

প্রশীন্ত-মহাসাগরের একপ্রকার শৈবাল হইতে জাপানীরা 
আইওডিন ( Iodine ) নামক Sax প্রস্তুত করিয়া থাকে। 


এসিয়ার গৌরব ও বৈশিষ্ট্য < 
এসিয়া মহাদেশের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি মোটামুটি ভাবে বলা 
হইয়াছে। এই মহাদেশের এমন কতকগুলি বৈশিষ্টা আছে, যাহার জন্য 
ইহা অন্যান্য মহাদেশের অপেক্ষা অধিক গোঁরব দাবী করিতে পারে। 
পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বর্তমান পৃথিবীর যাবতীয় প্রচলিত 
ধর্মমত এসিয়াতেই উদ্ভুত হইয়াছিল। এই কারণে ইহাকে “পৃথিবীর 
ধর্মাজননী” বলা হয়। কেবল ইহাই নহে, একমাত্র আক্রিকা 
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মহাদেশের মিসর ভিন্ন পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যদেশগুলি, যথা 
ভারতবর্ষ, চীন, প্রাচীন বাবিলোনিয়া প্রভৃতি__এসিয়া মহাদেশেই 
অবস্থিত | মিসরের প্রাচীন সভ্যতা বহুদিন পূর্বের লোপ পাইয়াছে ; 
সারা পৃথিবীতে এসিয়ার সভ্যতাই প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এই 
ভাবে এসিয়া সমগ্র পৃথিবীর জ্ঞান, ধর্ম ও সভ্যতার গুরু-স্থানীয় 
হইয়াছে। 

ইহা ভিন্ন ইহার কতকগুলি ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যও আছে। যথা 

(১) এশিয়া বৃহত্তম মহাদেশ (২) মাউন্ট এভারেস্ট ও 
গডউইন অস্টেন পৃথিবীর উচ্চতম পর্ব্বতশৃঙদ্ধয়, (৩) পামির উচ্চতম 
মালভূমি, (৪ ) তিব্বত বৃহত্তম মালভূমি (৫) বৈকাল গভীরতম 
হৃদ, (৬) আসামের চেরাপুঞ্জী পৃথিবীর মধ্যে সর্ববাপেক্ষা বৃষ্টিবহুল 
স্থান ইত্যাদি | 

এসিয়াবাসী হিসাবে আমরা এইগুলির জন্য গৌরব বোধ 


করিতে পারি 
প্রশ্মানুশীলন 
১। এপিয়ার লোকসংখ্যা কত? এই মহাদেশে কয়টি ধর্ম প্রচলিত আছে? 
২। দৈহিক গঠন অনুসারে এসিয়ার অধিবাসীদিগকে কয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত 


করা বায় fe কি? 
৩। এনিয়ার বিভিন্ন জলবায়ুর কয়েকটি জাতির জীবন'যাত্রার সংক্ষিপ্ত 


বর্ণনা দাও। 
৪ | এসিয়ার কয়েকটি অদ্ভুত জীবজন্তর বর্ণনা দাও | 
৫। এই মহাদেশের কৃষিজাত, খনিজাত ও শিল্পজাত কয়েকটি দ্রব্যের 


নাম a | 
৬। এসিয়ার গৌরব-সুচক কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ কর। 


টি 


fase Segre _SScate 
saat লাভ 


ইউরোপের সাধারণ বর্ণনা 
অবস্থান 

এসিয়া মহাদেশের পশ্চিমে আছে ইউরোপ মহাদেশ | প্রকৃত 
পক্ষে এসিয়া ও ইউরোপ একটি বিশাল অখণ্ড ভুভাগেরই দুইটি 
বিভিন্ন অংশ । এই অখণ্ড ভূভাগের নাম ‘হউরেসিয়।'__উহার 
পূর্ববাংশ “এসিয়া" এবং পশ্চিমাংশ ‘ইউরোপ?’ নামে পরিচিত। 

ইউরোপের একখানি মানচিত্র লইয়া দেখ, পূর্বের এসিয়া ভিন্ন 
অপর তিন দিকে ইহা সাগর-মহাসাগরে বেষ্টিত। ইহার উত্তরে 
উত্তর-মহাসাগর, পশ্চিমে আটলাটিক মহাসাগর এবং দক্ষিণে 
ভূমধ্যসাগর | 

আটলান্টিক মহাসাগরের অংশস্বরূপ উত্তরে বাণ্টিক সাগর, 
মধ্যস্থলে উত্তর-সাগর এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে বিস্কে উপসাগর, 
ইউরোপের পশ্চিম-উপকূল, আর ভুমধ্যসাগরের অংশস্বরূপ 
আডরিয়াটিক সাগর ও কৃষ্ণ সাগর 
কোন অংশ বিধৌত করিতেছে | 


আকার ও আয়তন 


লক্ষ্য করিয়া দেখ, ইউরোপের আকার অনেকটা ত্রিভুজের মত। 
. উত্তর-পূর্ব কারা-সাগরের কাছে, দক্ষিণ-পশ্চিমে জিত্রাপ্টারে এবং 


ইহার দক্িণ-উপকূলের কোন 


ইউরোপের সাধারণ বর্ণনা ৬৯ 


দকষিণ-পরবের ককেশীস পর্বতে এই ত্রিভ ত্রিভুজের তিনটি বিন্দু ধরা যাইতে 
পারে। তবে এই ত্রিভুজ সম্পূর্ণ নহে; বহু স্থানে ইহার সীমারেখা 


feat গিয়াছে | 
আয়তনে এসিয়া অপেক্ষা ইউরোপ অনেক হোট। এমন কি 


ওশিয়ানিয়া বাদ দিলে অপর চারিটি মহাদেশের মধ্যে ইহা ক্ষুদ্রতম | 
ইহার আয়তন ৩৭,৬০,০০০ বর্গমাইল। ইহা এসিয়ার আয়তনের 


প্রায় এক-পঞ্চমাংশ | 


প্রশ্নানুশীলন 


১। ইউরোপের চতুঃসীমা নির্দেশ ক্র। 
২। ইউরোপের আমতন কত? 


fess সা 
ইউরোপের ভূ-প্রকৃতি 


ARS 

ইউরোপের একখানি মানচিত্র লইয়া দেখ, ইহার দক্ষিণাংশের 
মধ্যস্থলে অনেকগুলি পর্বত এক জায়গায় মিলিত হইয়াছে | ইহাদের 
মিলন-স্থলকে বলে আল্লস্-গ্রন্থি | 

এসিয়ার পামির-গ্রন্থি যেমন অনেকগুলি পর্বতের মিলন-স্থল, 
ইউরোপের “Stas সেইরূপ অনেকগুলি পর্বতের মিলন-স্থল। 
পামির-গ্রন্থি হইতে বহির্গত পর্ববতগুলি যেমন পুরর্ব-পশ্চিমে 
প্রসারিত, আল্পস-গ্রন্থি হইতে বহির্গত পর্বতগুলিও সেইরূপ পুর্বব- 
পশ্চিমে প্রসারিত | . 

আল্পস পর্বতমালা প্রায় ৭০০ মাইল দীর্ঘ এবং স্থান-ভেদে ৩০ 
হইতে ৪০ মাইল প্রশস্ত । ইহার সর্বোচ্চ শুঙ্দের নাম মন্ট abe 
(১৫,৭৮২ ফুট )। ) 

আল্পসের তিনটি শাখা ডিনারিক আল্পন, কার্পেথিয়ান আল্পস ও 
ট্রান্সিলভানিয়ান আল্পস নামে প্রসিদ্ধ। ইহাদের মধ্যে প্রথমটি 
দক্ষিণপূর্বব দিকে, দ্বিতীয়টি উত্তরপূর্বব দিকে এবং তৃতীয়টি দক্ষিণ 
দিকে প্রসারিত। 

আল্পসের মূল-গরস্থির দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি শাখা বাহির হইয়া 
পিরেনিজ নামে পরিচিত হইয়াছে। ইহার আর একটি শাখা 
আপেনাইন পর্বতমালা নামে ইটালিতে প্রবেশ করিয়াছে | 
ইউরোপের দক্ষিণাংশে ডিনারিক আল্লস পর্ব্বতমালার দক্ষিণ-পূর্ব 
TH সাগরের তীর পর্যন্ত বন্ধান পর্ববতমাল! অবস্থিত। 


ইউরোপের ভূপ্রক্কতি ৭১ 


উল্লিখিত পৰ্ব্বতগুলি ভিন্ন ইউরোপের আর কোন পর্বত বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য নয়। কেবল নরওয়ে ও সুইডেন লইয়া গঠিত 


স্ব্যাণ্ডিনেভিয়া উপদ্বীপের মধ্যন্থলে কিওলেন ও ডোভারফিল্ড নামে 
দুইটি অন্ুচ্চ পর্ববত এবং ইউরোপ ও এসিয়ার মিলন-স্থলে অবস্থিত 


| উর্াল পর্ববতমালার নাম করা যাইতে পারে | 
| ইহা ছাড়া ইটালিতে ভিস্ুভিরস, সিসিলি দ্বীপে এটন| এবং 
আইসল্যাণ্ডে eal নামে আগ্নেয়গিরি আছে। 


৭২ ভূগোল কথা 


মালভূমি 

(১) উত্তর-পশ্চিমের মালভুমি-__ইউরোপেরউত্তর-পশ্চিমাংশে 
স্ক্যাণ্ডিনেভিয়। (নরওয়ে ও সুইডেন) উপদ্বীপ, ইংলগ্ডের উত্তরে 
ARTS এবং উত্তর-পশ্চিম কোণে সমুদ্র মধ্যে অবস্থিত আইসল্যা্ড 
দ্বীপ এক একটি উচ্চ মালভূমি । এই সকল মালভূমিতে কয়েকটি 
পাহাড় আছে। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার মালভূমি পশ্চিমে উচ্চ, পূর্বের ঢালু 
ও দক্ষিণে সর্বেবাচ্চ। 

(২) দক্ষিণ-পশ্চিমের মালভুমি-__ইউরোপের দক্ষিণ-পশ্চিম 
প্রান্তে আছে স্পেন দেশ। উহার মধ্যভাগ একটি উচ্চ মালভূমি | 
ইহার উত্তরে, ফ্রান্স দেশের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে আর একটি মালভূমি 
আছে। 

(৩) দক্ষিণের মালভূমি__ইটালির দক্ষিণে সিসিলি দ্বীপ এবং 
উহার পশ্চিমে কর্সিকা ও সার্ডিনিয়! দ্বীপও এক একটি মালভূমি | 

(8) দক্ষিণ-পূর্ব্ের মালভুমি__দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের 
বন্ধান অঞ্চলে কয়েকটি মালভূমি আছে। 


সমতল ভূমি 

উল্লিখিত পার্বত্য ও মালভূমি অঞ্চলগ্ুলি ব্যতীত, ইউরোপের 
অবশিষ্ট সমুদয় অংশ নিয় সমতল ভূমি। এই সমতল ভূমি পশ্চিমে 
আটলাণ্টিক মহাসাগরের কুল হইতে পূর্বের উরাল পর্ববত পর্য্যন্ত 
এবং উত্তরে উত্তর-মহাসাগরের কুল হইতে দক্ষিণে কৃষ্ণসাগর পৰ্য্যন্ত 
প্রসারিত। ফ্রান্সের উত্তরাংশ, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, 
জান্মানির উত্তরাংশ, পোল্যাণ্ড লিথুয়ানিয়া, এস্থোনিয়! ও রুশিয়া এবং 
ইংলণ্ড ও আয়ালঠাণ্ডের অধিকাংশ এই সমভূমির অন্তর্গত 


ইউরোপের Gashs ৭৩ 


নদ-নদী 
এসিয়ার নদী-গুলির তুলনায় ইউরোপের নদী-গুলি অতি AT | 
কেবল ডন, ডুইনা, নিপার, নিষ্টার, ডানিউব, ভল্লা, Vala, টেমস, 
রাইন ও ভিশ্চুলা নদীর নাম করা যাইতে পারে। 
ডন_করুশিয়ার ভলডাই পাহাড়ে উৎপন্ন হইয়া দক্ষিণের আজভ 
সাগরে পড়িয়াছে। 

{ genio নামে দুইটি নদী আছে-_পশ্চিম-ডুইন| ও উত্তর" 
ডুইনা। দুইটি নদীই রুশিয়ার উত্তর অংশে উৎপন্ন হইয়াছে। 
প্রথমটি পড়িয়াছে বা্টিক সাগরে এবং দ্বিতীয়টি পড়িয়াছে উত্তর 
মহাসাগরে | 

নিপার ও নিস্টার-_দুইটি নদীই রুশিয়ার ভলডাই পাহাড় হইতে 
বাহির হইয়া কৃষ্ণসাগরে পড়িয়াছে। : 

ডানিউব-__ইহা জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গারির মধ্য দিয়া বহিয়া 
কৃষ্ণসাগরে পড়িয়াছে। 

ভন্না__ইউরোৌপের দীর্ঘতম নদী (২২০০ মাইল )। ইহাও 
ভলডাই পাহাড়ে উৎপন্ন হইয়া কাম্পিয়ান সাগরে পড়িয়াছে। 

উরাল-_ইহা' উরাল পর্বতে উৎপন্ন হইয়া দক্ষিণে কাম্পিয়ান 
সাগরে পড়িয়াছে। 

টেম্স__ইহা ইংলণ্ডের একটি ক্ষুদ্র ন 
ইহারই তীরে বখ্যাত লণ্ডন শহর অবস্থিত | 

রাইন-_আল্পস পর্বতে উৎপন্ন হইয়া ফ্রান্সের মধ্য দিয়া -বহিয়া 
উত্তর সাগরে পড়িয়াছে। 

ভিশ্চুলা__ইহা পোল্যান্ডের মধ্য দিয়া বহিয়া৷ বা 
পড়িয়াছে। 


রী, উত্তর সাগরে পড়িয়াছে। 


শ্টিক সাগরে 


48 ভূগোল কথা 


a4 
এসিয়ার ন্যায় ইউরোপেও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হুদ আছে। 
এই সকল হদের মধ্যে আল্লস পর্ববতমালার উপরে অবস্থিত জেনেভা! 
হ্রদ, জান্মীনিতে অবস্থিত কনস্টান্স হুদ, ফিনল্যাণ্ডে অবস্থিত 


“eet হৃদ, এসিয়া ও ইউরোপের মিলনস্থলে অবস্থিত 
কাস্পিয়ান সাগর এবং রুশিয়ার ওনেগ| হুদ প্রসিদ্ধ | 


প্রশ্নানুশীলন 
১। ইউরোপে কয়টি পর্বত গ্রন্থি আছে ?_নাম বল। 
২। আল্পস পর্বতমালা কোথায়? উহার সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম কি? 
২ Slee পর্তমালার কয়টি শাখা আছে? উহাদের নাম বল ও সংক্ষিপ্ত 
পরিচর দাও | , 


£1 এই মহাদেশের কয়েকটি প্রসিদ্ধ আগ়ের-গিরির নাম কর। 

C1 ইউরোপের বিভিন্ন অংশের কয়েকটি মালভূমির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও | 
৬| ইউরোপের কয়েকটি বিখ্যাত নদী ও হ্রদের নাম ক্র | 

৭। নিম্নলিখিতগুলি কি ও কোথায় ?= 


ভিন্নভিয়স, om, ল্যাডোগা, হের, ডানিউব, কনস্টান্স, এট না, টেমস এবং 
ওনেগা। 


১। 


কুত্তীল্স লাগ } 
ইউরোপের রাজনৈতিক বিভাগ 


ইউরোপ মহাদেশে ক্ষুদ্রৃহৎ অনেকগুলি রাজ্য আছে। নিম্নে 
তাহাদের নাম ও রাজধানীর নাম দেওয়া হইল | 


দেশ 
যুক্তরাজ্য ( ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, 
ওয়েলস্‌ ) 
(ক) গ্রেট ব্রিটেন 
(খ) উত্তর-আরার্্যাণ্ড 
stata ( দক্গিণ-আয়াল্ল্যাও ) 
নরওয়ে 
সুইডেন 
ডেনমার্ক 
sate (নেদারল্যাগুস্‌) 
বেলজিয়ম 
ফ্ৰান্স 
স্পেন 
পোর্টুগাল 
ইটালি 
জাৰ্ম্মানি (পূৰ্ব্ব ও পশ্চিম ) 
অস্ট্রিয়া 
হার্জারি 


রাজধানী ও প্রধান নগর 


লণ্ডন 

লণ্ডন, এভিনবরা, অক্সফোর্ড 
বেলফাস্ট 

ডাবলিন, কর্ক 

অস্লো, বাজ্জেন - 
স্টকহোল্ম্‌ 
কোপেনহাগেন 

(দি) হেগ, আমস্টার্ডাম 
ক্রসেল্স্‌, লিজ 

প্যারিস (পারী ), অপিয়েন্স 
মাদ্রিদ, বামিলোনা 
লিসবন 

রোম, ভিনিস, নেগল্স্‌ 
বালিন ও বন্‌ 


৯ ভূগোল কথা 


- দেশ হিজরা ও প্রধান নগর 
১৫। পোল্যা্ ওয়াস, ডানজিগ- 

১৬। করুমানিয়া বুখারেস্ট, কনস্টান্জা 

১৭। বুলগেরিয়া সোফিয়। 

১৮] alt এথেন্স, স্তালোনিকা 

১৯। আলবেনিয়া টিরানা 


২০। যুগোগ্নাভিয়। 


বেলগ্রেড, সারাজিভো 
২১। চেকো|-প্লোভাকিয়৷ 


পরাগ 
২২। এস্থোনিয়া রেভেল 
২৩। লিথুয়ানিয়। কভনো 
২৪। লাটভিয়া! fact 
২৫। ফিনল্যাণ্ড হেলসিক্কি 
sul করুশিয়| মস্কো, লেনিনগ্রাড 
291 নুইজার্লনাণ্ড af (বার্ণ ), জেনেভা 
২৮। লুকেমনবুর্গ লুক্সেমবুর্গ 
২৯। তুরস্ক আঙ্কারা, ইন্তান্ুল 
১। যুক্তরাজ্য 


সাধারণ বর্ণন।__ইউরোপের পশ্চিম-অংশে আটলার্টিক মহাঁ- 
সমুদ্রের মধ্যে দেখ, দুইটি বড় দ্বীপ পাশাপাশি রহিয়াছে । উহাদের 
মধ্যে বড়টির নাম গ্রেট ত্রিটেন আর ছোটটির নাম আয়ালাণ্ড । 
গ্রেট ব্রিটেনের নিকটবর্তী ছোট ছোট ছ্বীপগুলিও উহারই অন্তর্গত | 
এই দ্বীপগুলিকে ব্রিটিশ দ্বীপুঞ্জও বলা হয়। 
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কিক 


গ্রেট ব্রিটেন তিন ভাগে বিভক্ত-_ইংলগু, BATTS ও ওয়েলস | 
দ্বীপটির উত্তর-অংশের 'নাম ্ষটল্যাণ্ড দক্ষিণ-পূর্ব্ব অংশের নাম; 
‘ইংলণ্ড’ এবং দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের নাম “ওয়েলস” | এই তিনটি: 
রাজ্য ও আয়ার্ল্যাণ্ডের উত্তরাংশকে একসঙ্গে যুক্তরাজ্য’ ( United 
Kingdom বা সংক্ষেপে 013.) বলা হয়। 


(ক) গ্রেট ত্রিটেন 

গ্রেট ব্রিটেনের উত্তরে ও পশ্চিমে আটলার্টিক মহাসমুদ্র, দক্ষিণে 
ইংলিশ চ্যানেল নামক প্রণালী আর পুর্বে উত্তর সাগর। 

abate উচ্চ পার্বত্য ভূমি; কিন্তু ইংলণ্ডের অধিকাংশ ও 
ওয়েলসের কিয়দংশ সমতল ক্ষেত্র। নদীগুলির মধ্যে একমাত্র টেম্স 
উল্লেখযোগ্য | 

গ্রেট ব্রিটেনের উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে গম, যব, আলু প্রভৃতি 
কৃষিদ্রব্য এবং কয়লা ও লৌহ, এই দুইটি খনিজাত দ্রব্য উল্লেখযোগ্য | 
গ্রেট ব্রিটেন শিল্পে বিশেষ সমৃদ্ধ; এখানকার বন্তরশিল্প লৌহশিল্প, 
পাটশিল্প এবং পশম, রেশম, চামড়া, রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদির শিল্প 
বিশেষ গ্রসিদ্ধ। 

গ্রেট ব্রিটেনের অধিবাসীরা সাধারণভাবে ইংরেজ নামে 
পরিচিত। ইহারা সাহদী, পরিশ্রমী ও নৌ-বিষ্তায় অতিশয় পারদর্শী | 
শিল্প-বাণিজ্যেও ইহার! অতিশয় উন্নত। এক সময় ইহারা সমগ্র 
পৃথিবীর প্রায় অর্ধাংশ জয় করিয়া এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিল। অবশ্য বর্তমানে এই বৃটিশ সাম্রাজ্য অনেক ছোট 
ইইয়া পড়িয়াছে। 


ইংরেজদের মধ্যে অধিকা 
৬ 


শে লোক শিল্পকার্য্যে নিযুক্ত; অবশিষ্ট 


ae ভূগোল কথা 


পাশপাশি 


লোক কৃষি, খনির কাজ, মৎস্ত শিকার ইত্যাদির দ্বারা জীবিকা অর্জন 
করিরা থাকে | 


| 


nd al 


i 


ইহাই পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম শহর | ইহা সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যেরও 
রাজধানী | 


| 
নগরাদি-_ইংলগডের রাজধানী লণ্ডন coax নদীর তীরে অবস্থিত); 
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! লগুনের নিকটে গ্রীনিচ শহরে পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান মান-মন্দির 
আছে। লিভারপুল ও হাল ইংলণ্ডের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বন্দর | 


লণ্ডন, অক্সফোর্ড, কেন্কি,জ, ডারহাম, লিভারপুল, লীডস, শেফিন্ড, 
ম্যাঞ্চেস্টার ও বামিংহামে বিশ্ববিদ্যালয় আছে। 
নিউক্যাসল, স্টকটন, সাগারল্যাণ্ড কয়েকটি বন্দর। চ্যাথাম, 
পোর্টসমথ ও প্লিমথ নৌ-বাহিনীর কেন্দ্র | 
স্কটল্যাণ্ডের রাজধানী এডিনবর! ৷ লীথ একটি বন্দর । গ্রাসগো 
শহর ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানার জন্য প্রসিদ্ধ | 


খে) উত্তর আয়ালাণ্ড 


সাধারণ বর্ণনা-_গ্রেট ব্রিটেনের পশ্চিমে আয়ার্ল্যাণড দ্বীপ | ইহা 
বৃটিশের অধীন ছিল। কিন্তু ১৯২২ খৃষ্টাব্দে ইহার দক্ষিণাংশ 
(২৬টি জেলা ) ও উত্তরাংশ (৬টি জেলা ) দুইটি পৃথক রাষ্ট্র হইয়া 
স্বাধীনতা লাভ করে। দক্ষিণাংশ ‘আয়ার’ (Hire) নাম লইয়া 
গ্রেট ব্রিটেনের সহিত সম্পর্ক ছেদ করে, কিন্তু উত্তর-আয়ার্ল্যাণ্ 
ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন-রূপে যুক্তরাজ্যের অন্তর্গত থাকে। 


উত্তর-আয়ার্ল্যাপ্ডের রাজধানী বেলফাস্ট। 


২। আয়ার 


সমগ্র আয়ার্লযাণ্ড দ্বীপে ষে ৩২টি জেলা আছে, তাহার মধ্যে 
দক্ষিণের ২৬টি লইয়া এই রাষ্ট্র গঠিত। ইহার রাজধানী ডাবলিন। 


কর্ক নগর ইহার শ্রেষ্ঠ বন্দর | 


৮০ ভূগোল কথা 


৩। দ্ক্যাণ্ডিনেভিয়| উপদ্বীপ 

সাধারণ বর্ণনা__ইউরোপের উত্তর-পশ্চিম অংশে স্ক্যাপ্তিনেভিয়া 
উপদ্বীপ দেখ। ইহা নরওয়ে ও সুইডেন, এই দুইটি দেশ লইয়া 
গঠিত। ইহার পশ্চিম-অংশ নরওয়ে এবং পূৰ্বব-অংশ সুইডেন | 

কে) নরওয়ে 

সাধারণ বর্ণনা_-নরওয়ের উত্তরে ও পশ্চিমে উত্তর মহাসাগর, 
দক্ষিণে উত্তর সাগর এবং পূর্বে স্ুইডেন। 
নরওয়ে ও সুইডেন ইন নর 


মাইল 


হইতে যূল্যবান্‌ কাঠ পাওয়া 
বায়। উপকূল-সন্নিহিত সমুদ্রে 
অপৰ্যাপ্ত মাছ পাওয়া যায়। 

এদেশের শিল্পদ্রব্যের মধ্যে 
কাগজ, কাঠের মণ্ড, মাছের 
তেল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য 
খনিজাত দ্রব্যের মধ্যে লৌহই 
প্রধান। 

নরওয়ের সর্বস্তরে, মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ হইতে জুলাই- 
মাসের শেষ সপ্তাহ পর্য্যন্ত সূর্য্য আদৌ অস্ত যায় না। অন্তান্য 


দেশে যখন নিশীথ রাত্রি, তখনও সেখানে সুধ্য দেখা যায়। এইজন্য 
নরওয়েকে নিশীথ-নুর্ধ্যের দেশ বলা হয়। 
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চিক 
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নগরাদি__-এই দেশের রাজধানী অসৃলো। হামারফেন্ট ও 
বাজ্জেন দুইটি বন্দর। হামারফেস্ট নগর হইতে “‘নিশীথ-সূর্য্য’ 


দেখা যায়। 
খে) সুইডেন 


সাধারণ বর্ণনা__সুুইডেনের উত্তরে ও পশ্চিমে নরওয়ে, পূর্বের 
ফিনল্যাণ্ড ও বাটিক সাগর এবং দক্ষিণে বাণ্টিক সাগর | 
নরওয়ে দেশটি বন্ধুর মালভূমি, কিন্তু উহার পার্শ্বে অবস্থিত 


সুইডেন দেশটি সমভূমি। সারা দেশটির প্রায় অর্ধেক অংশ বন। 


এখানে অনেক বড় বড় হুদ আছে। 
ইহার কৃষিদ্রব্যের মধ্যে গম, যব, আলু ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ৷ 
বন হইতে প্রচুর কাঠ পাওয়া যায়। এই দেশের কাঠের ব্যবসায় 


অতি বিরাট | 
এখানকার খনি হইতে উৎকৃষ্ট লৌহ এবং বন হইতে প্রচুর কাঠ 


পাওয়া যায়। শিল্পদ্রব্যের মধ্যে কাঠের মণ্ড, কাগজ ও দিয়াশলাই 
উল্লেখযোগ্য | 
নগরাদি__স্টকহোল্ম্‌ সুইডেনের রাজধানী | 
৫। ডেনমার্ক 
সাধারণ বর্ণনা__মানচিত্রে দেখ, নরওয়ে ও সুইডেনের দক্ষিণে 
একটি ছোট্ট দেশ বর্শার ফলকের মত উচু হইয়া আছে! উহারই 
নাম ডেনমার্ক। ডেনমার্কের পশ্চিমে উত্তর সাগর, উত্তরে ও পূর্বে 


বাটিক সাগর এবং দক্ষিণে জার্মানি | 
ডেনমার্ক দেশটির প্রায় সমস্তই নিয়ভুমি, উপকূলে বাঁধ দিয়া 


সমুদ্রের প্লাবন হইতে গ্রাম-নগরাদি রক্ষা করা হয়। 


৮২ ভূগোল কথা 


০৮৮৯৯ RAR AAA AR AAR AA AAA AAA AAR ARR RAR ARAN 


আটলাণ্টিক মহাসমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত আইসল্যাগু দ্বীপটি 
ডেনমার্কের অধীন | 
ডেনমার্কের অধিবাসীরা সুদক্ষ নাবিক এবং সমুদ্র হইতে AST 
শিকারে অতিশয় পটু । মৎস্ত-শিকার ও পশুপালন ইহাদের প্রধান 
জীবিকা দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের উৎপাদনে ইহারা পৃথিবীর মধ্যে 
শীর্বস্থানীয়। সারা পৃথিবীতে যত মাখন ব্যবহৃত হয়, তাহার 
এক-তৃতীয়াংশ এইখানে উৎপন্ন হয় | 
নগরাদি__রাঁজধাঁনী কৌপেনহাগেন ইহার একমাত্র প্রসিদ্ধ স্থান | 


wl জাৰ্ন্মানি* 

পশ্চিম-জান্মানি ও পূর্বব-জার্ল্মানি 
সাধারণ বর্ণনা__ডেনমার্কের দক্ষিণে জার্ম্মানি দেশ। ইহার 
উত্তরে ডেনমার্ক দেশ ও বাণ্টিক সাগর, পূর্ব্বে পোল্যাণ্ড ও 
চেকো-শ্লোভাকিয়া, দক্ষিণে অস্ট্রিয়া, ইটালি ও সুইজারল্যাণ্ড এবং 

পশ্চিমে ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও উত্তর সাগর | 
রাজনৈতিক হিসাবে ইহ! বর্তমানে ছুই ভাগে বিভক্ত--(১) 
পশ্চিম-জার্মানি (ইংরেজ, আমেরিকা ও ফ্রান্সের অধিকৃত ) এবং 


* জার্মানি পূর্বে একটি গণতান্ত্রিক রাজ্য ছিল | বিগত মহাযুদ্ধে ইহা fag. 
শক্তির ( ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা ও রুশিয়ার) নিকট পরাজিত হয়। 
ফলে ইহা চারিভাগে বিভক্ত হইয়া এক এক ভাগ এক একটি শক্তির অধীন 
হয়। বর্তমানে ইংলণ্ড, আমেরিক1 ও ফ্রান্স তাহাদের অধীনস্থ এলাকাগুলি 
একত্রিত করিয়| স্বায়ত্বশাসন দিয়াছে। রুশিয়াও তাহার অধীনস্থ 
এলাকায় জনমত অন্যায় স্বাধীনতা দিয়াছে। তবে কোন অঞ্চলই এ সকল 
শক্তির প্রভাবমুক্ত হইতে পারে নাই। 


৮৩ 
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(২) পূুৰ্ব্ব-জাৰ্ম্মানি (রুশিয়ার অধিকৃত )। উভয় অংশই frac 


পরিমাণে স্বাধীনতা ভোগ করে। 
জার্মানির উত্তরাংশ সমভূমি কিন্তু দক্ষিণাংশ পার্বত্য । ইহার 


উপর দিয়া আড়াজাড়ি ভাবে কয়েকটি পর্বত চলিয়া গিয়াছে | 

জার্মানির নদীগুলির মধ্যে ডানিউব, GAA, রাইন এবং ওডার 
উল্লেখযোগ্য । 

ইহার উৎপন্ন দ্রব্যগুলির মধ্যে গম, যব, AMES ইত্যাদি কৃষিদ্রব্য 
এবং বিবিধ খনিজ ও শিল্পজাত দ্রব্য প্রধান | 

এই দেশে কয়লা, লৌহ, তাত্র, রৌপ্য ইত্যাদি খনিজ দ্রব্য যথেষ্ট 
পরিমাণে পাওয়া যাঁয়। কিন্তু খনিজ তৈলের বিশেষ অভাব। 

গ্রেট ব্রিটেনের ন্যায় এদেশও বিশেষভাবে শিল্পপ্রধান। এদেশের 
শিল্পদ্রব্যের মধ্যে লৌহ ও ইস্পাতের দ্রব্য, রেশম-পশম-পাট-কার্পাস 
ইত্যাদির বস্তু, উধধ ও অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য, কাচের A, 
কলকভা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি প্রধান। 

জার্মানির অধিবাসীরা শিক্ষা-দীক্ষায়, শোৌঁ্য্যে-বীৰ্য্যে, জ্ঞান- 
বিজ্ঞানে জগতের নরবস্থানীয় বলিলেও age হয় না। 

নগরাদি-_পপ্চিম জার্মানির রাজধানী aq ( Bonn ) এবং পূর্বব- 
epee রাজধানী বার্লিন! দেশ-বিভাগের পুর্বে এই বালিন শহরই 
সমগ্র জার্মানির রাজধানী ছিল। aig জার্মীনির সর্ববগপ্রধান বন্দর | 
কিয়েল জান্মানির নৌবাহিনীর ঘাঁটি ৷ নুরেমবুর্গঃ জ্াটগার্ট? 
মিউনিক, লিপজিগ্র কয়েকটি প্রধান শিল্প ও বাণিজ্য-কেন্দ্র। 
ডেমডেন শহরে কাঁচ ও চীনামাটির কারখানা আছে। কলোন 


একটি বাণিজ্য-কেন্্র। 


৭। হল্যাণ্ড 

সাধারণ বর্ণন|--জার্ম্মানির পশ্চিমে zat] দেশ। ইহার eas 
নাম 'নেদারল্যাগুন'। ইহার পশ্চিমে ও উত্তরে উত্তর সাগর, পূর্বে 
জান্মানি এবং দক্ষিণে বেলজিয়াম | 

হল্যাণ্ড দেশটির অধিকাংশই নিম্ভুমি-_ কোন কোন স্থানে সমুদ্র 
পৃষ্ঠ হইতেও fay | সমুদ্রকুলে উচ্চ বাধ দিয়! সমুদ্রের প্লাবন হইতে 
এ সকল স্থান রক্ষা করিতে হয়। দেশের মধ্যেও অনেক বড় বড় 
খাল আছে-_খালের মধ্য দিয়া জাহাজ চলাচল করিতে পারে | 

গো-পাঁলন ও দুগ্ধজাত ( মাখন ইত্যাদি) দ্রব্যের ব্যবসায়, মৎস্ত- 
শিকার, পশুপালন ইত্যাদি এখানকার অধিবাসীদের প্রধান জীবিকা | 

নগরাদি__(দি) হেগ হল্যাণ্ডের রাজধানী । এখানে সারা 
পৃথিবীর নান্তর্জীতিক বিচারালয় আছে। আমস্টার্ডাম এদেশের 
বৃহত্তম বন্দর ও বাণিজ্য-কেন্দ্র। বটার্ডাম অন্য একটি প্রধান বন্দর | 


৮। বেলজিয়ম 

সাধারণ বর্ণনা _হল্যাণ্ডের দক্ষিণে বেলজিয়ম | ইহার পূৰ্ব্বে 
জাৰ্ম্মানি, দক্ষিণে ফ্রান্স ও পশ্চিমে ডোভার প্রণালী | 

এদেশের অধিকাংশ নিয় সমতলভূমি । ছুই এক জায়গায় বন 
আছে। 

ইহার উৎপন্ন দ্রব্যগুলির মধ্যে গম, আলু, বিট, তামাক ইত্যাদি 
FRET এবং খনিজ-দ্রব্যের মধ্যে কয়লা ও লৌহ উল্লেখযোগ্য | 
শিলপদ্রব্যের মধ্যে কাচের জিনিষ, ধাতুদ্রব্য, রেল-লাইন ও রেলগাড়ী 
উল্লেখযোগ্য । 


নখরাদি__রাজধানী ক্রসেলস ইহার বৃহত্তম নগর | সাল রোয়। 
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নামক নগরের কাঁচশিল্প পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। লিজ বিখ্যাত 
শিল্পকেন্দ্র। 


- ৯। ফ্ৰান্স 

সাধারণ বর্ণনাঁ_-বেলজিয়মের দক্ষিণে জ্রান্দ দেশ। ফ্রান্সের 
উত্তরে ডোভার প্রণালী ও বেলজিয়ম দেশ, পূর্বের জার্মানি ও 
স্বইজারল্যাণ্ড দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর এবং পশ্চিমে স্পেন দেশ, 


face উপসাগর ও ইংলিশ প্রণালী | 
ফ্রান্সের দক্ষিণে পিরেনিজ পর্ববতমালা এবং দক্ষিণ-পূর্ব 
আল্পস পর্ববতের কয়েকটি শাখা । ইহার নদীগুলির মধ্যে সেন ও 


রোন উল্লেখযোগ্য । - 
ফ্রান্সের কৃষিজাত দ্রব্যগুলির মধ্যে বালি, ভূটা ও আলু প্রধান। 


এখানে প্রচুর পরিমাণে 
আঙ্র জন্মে এবং উহা 
হইতে উৎকৃষ্ট A 
প্রস্তুত হয়। 

খনিজাত দ্রব্যের 
মধ্যে একমাত্র লৌহ 
উল্লেখষোগ্য। এদেশের 
এবং কার্পাস-শিল্প 
বিখ্যাত। 
ফ্রান্সের অধিবাসীদিগকে বলা! হয় ফরাসী | ইংরেজদের ন্যায় 


ফরাসীদেরও পৃথিবীর বহু স্থানে ANH আছে। 
নগরাদি__রাঁজধানী প্যারিস (প্যারী)। অলিয়েন্স একটি 


৮৬ ভূগোল কথা 


প্রাচীন নগরী । ভূমধ্যসাগরের তীরে মার্সাই ইহার প্রধান বন্দর | 
হাভার সেন-নদীর মোহনায় ইহার দ্বিতীয় বন্দর | ACM গারন-নদীর 
মোহনায় ইহার তৃতীয় বন্দর | 

ভূমধ্যসাগরের মধ্যে অবস্থিত কিক! দ্বীপটি ফ্রান্সের অংশরূপে 
গণ্য । উহার রাজধানী আজীচো! মহাবীর নেপোলিয়নের জন্মস্থান | 


sel আইবেরিয়। উপদ্বীপ 
ইউরোপের উত্তর-পূর্বেব যেমন 'ক্ক্যাপ্তিনেভিয়া উপদ্বীপ’ আছে, 
তেমনি উহার দক্ষিণ-পর্বেব আর একটি উপদ্বীপ আছে, তাহাকে 
বলে আইবেরিয়া উপদ্বীপ। স্পেন ও পোটু গাল, এই দুইটি দেশ 
লইয়া এই উপদ্বীপটি গঠিত | 


(কে) স্পেন 

সাধারণ বর্ণনা_ ফ্রান্সের দক্ষিণ-পশ্চিমে স্পেন দেশ। উভয় 
দেশের মধ্যে পিরেনিজ পর্বতমালা দণ্ডায়মান | 

স্পেনের উত্তরে fare উপসাগর, পশ্চিমে পোটু গাল, দক্ষিণে 
ভূমধ্যসাগর এবং পূর্বের ফ্রান্স ও ভূমধ্যসাগর | 

স্পেনের দক্ষিণ অংশে জিব্রাপ্টার ব্রিটিশের অধিকৃত | 

স্পেনের উৎপন্ন ভ্রব্যগুলির মধ্যে গম, যব, ধান, ইক্ষু ও বিট 
উল্লেখযোগ্য । এদেশে কয়লা, লৌহ, তার, রৌপ্য, দস্তা, সীসা 
প্রভৃতির খনি আছে। ভূমধ্যসাগরের উপকূলে আর, কমলালেবু, 
জলপাই প্রভৃতি ফল যথেষ্ট পরিমানে জন্মে | 

নগরাদি__রাজধানী মান্রিদ। ভূমধ্যসাগরের তীরে বার্সিলোনা 
ও ভ্যালেন্দিয়া, এবং face উপসাগরের তীরে বিলবাও ইহার 
প্রধান বন্দর । গ্রানাড| ও কর্ডোভ৷ দুইটি প্রাচীন নগরী | 


MN 
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(খে) পোটুগাল 
সাধারণ বর্ণনা__স্পেনের পশ্চিমে CNB গাল দেশ ; ইহার পূর্বে 
ও উত্তরে স্পেন দেশ ; পশ্চিমে ও দক্ষিণে আটলারটিক মহাসাগর | 
পোর্টুগালের উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে গম, ভূটা, রাই, ওট, ধান 
ইত্যাদি aw; আঙুর, ডুমুর, বেদানা, কমলালেবু ইত্যাদি ফল এবং 
মদ ও জলপাইয়ের তৈল উল্লেখযোগ্য ! এদেশে টিন, লৌহ, গন্ধক 


ইত্যাদির খনি আছে। 
নগরাদি__লিসবন ইহার রাজধানী ৷ ওপর্টো হইতে মদ 


রপ্তানি হয়। সেটুবাল একটি শিল্পকেন্র | 
ইংরেজ ও ফরাসীদের হ্যায় পোটটুগিজদেরও পৃথিবীর কয়েক স্থানে 


সাআজাজ্য আছে। ভারতের পশ্চিম-উপকূলে অবস্থিত দামন, দিউ ও 


গোয়া ইহাদের অধিকৃত | 
১১। ইটালি 


সাধারণ বর্ণনা__ইউরোপের দক্ষিণ দিকে দেখ, একট! লম্বা 
ফালির মত দেশ ভূমধ্যসাগরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। উহার 


নাম ইটালি | 
এই দেশের দক্ষিণে ও পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর, পূর্বের আড়িয়াটিক 


ইন HE 


ইহার মেরুদণ্ডন্বরপ, একটি পর্ববত- 


মালা| আছে ; উহার নাম 
একটি এবং ইহার দক্ষিণে সিসিলি দ্বীপে এট 


আগ্নেয়গিরি আঁছে। 
ধ্য গম, wel, ধান ইত্যাদি শস্য 


এদেশের কৃষিজাত দ্রব্যের মং 
এবং আর, কমলালেরুং জলপাই ইত্যাদি ফল প্রধান। খনিজ 


৮৮ ভূগোল কথা 


দ্রব্যের মধ্যে লৌহ উল্লেখযোগ্য । শিল্পদ্রব্যের মধ্যে রেশম, পশম ও 
কার্পাসের FH প্রধান | 

নগ্ররাদি__এই দেশের রাজধানী রোম পৃথিবীর একটি প্রাচীন 
নগর। এই নগরের একাংশ ভ্যাটিকান সিটি নামে পরিচিত। উহ! 
একটি ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য । সমগ্র পৃথিবীর “রোম্যান ক্যাথলিক 
নামক শ্ীষ্টান-সমীজের ধর্মগুরু পোপ এখানে বাস করেন। ভিনিস 
একটি বন্দর ও প্রাচীন শহর। নেপল্স্‌ ইটালির সর্ববপ্রধান 
বন্দর। জেনোয়াও একটি বড় বন্দর | ফ্লোরেন্স, মিলান ও ব্রিন্দিসি 
অপর কয়েকটি বিখ্যাত শহর। ট্্ররেষ্টে একটি শিল্পকেন্দ্র | 


৯২। সুইজীরল্যাণ্ড 
সাধারণ বর্ণনা-__ইটালির উত্তরে স্থইজারল্যা্ড। ইহার উত্তরে 
জার্মানি, পূর্বের aia, দক্ষিণে ইটালি ও পশ্চিমে ফ্রান্স । 
সমগ্র দেশ একটি পার্বত্য ভূমি। ইহার পর্বতগুলির মধ্যে 
MAA সর্বপ্রধান। এখানকার নিশ্মিত ঘড়ি জগছিখ্যাত। 
নগরাদি__বার্ন (can) ইহার রাজধানী । জুরিখ ও 
জেনেভ। ইহার অপর দুইটি বিখ্যাত শহর। জেনেভা! পৃথিবীর 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর স্থান। 


১৩। af spay 


সাধারণ বর্ণনা--এই দেশটি স্ুইজারল্যাণ্ডের ; 
ইহার উত্তরে জার্মানি ও গত 


ইটালি ও যুগোশ্লাভিয়া এবং পশ্চিমে স্থইজারল্যাগড। 


দি ee Ve 


ইউরোপের রাজনৈতিক বিভাগ ৮৯ 
pages oath Sonne See 


এদেশের উৎপন্ন দ্রব্যগুলির মধ্যে গমঃ যব ও আলু প্রধান । 
এখানে কয়লা, লৌহ, SS, সীসা, দস্তা ও লবণের খনি আছে। 

নগরাদি__রাজধানী ভিয়েনা | ইন্সক্রুক অপর একটি বিখ্যাত 
শহর। আালজবুর্গ লবণের খনির জন্য প্রসিদ্ধ | গ্রাজ ইহার দ্বিতীয় 


প্রধান নগর। 
581 হাঙ্গারি 
সাধারণ বর্ণনা__এই দেশ অস্রিয়ার পূর্বে অবস্থিত। ইহার 
উত্তরে চেকোশ্লোভাকিয়া, পূর্বে রুমানিয়া, পশ্চিমে আষ্রিয়া এবং 


দক্ষিণে যুগোশ্লাভিয়া | 
এদেশের চতুর্দিকেই পাহাড়-পর্ববত। ডানিউব নদী ইহার মধ্য 


দিয়! প্রবাহিত হইয়াছে। 
ইহার উৎপন্ন দ্রব্যগুলির মধ্যে যব, গম, ভুট্টা, আলু প্রভৃতি শস্ত 
এবং আঙুর, বাদাম ইত্যাদি ফল উল্লেখযোগ্য | খনিজাত দ্রব্যের 


মধ্যে কয়লাই প্রধান | 
নগারাদি-রাজধানী বুডাপেষ্ট ডানিউব নদীর উভয় তীরে 


অবস্থিত। এই নগরের ছুই অংশ সেতুর দ্বারা সংযুক্ত ! 
১৫। কুমানিয়া 

সাধারণ বর্ণনা-_রুমানিয়া হাঙ্গারির পূর্বে । ইহার উত্তরে 

afin, পোলাগু ও চেকোগ্লোভাকিয়া, দক্ষিণে বুলগেরিয়া, পূর্বের 


কৃষ্ণসাগর এবং পশ্চিমে হাঙ্গারি। 
এদেশে কার্পেথিয়ান আল্পস, ও ট্রান্সিলভেনিয়ান tary নামে 


দুইটি পর্বত আছে। ডানিউব নদী এদেশের দক্ষিণ-সীম! দিয়া 
বহিয়া গিয়াছে। 


ভূগোল কথা 


কতকরক naan 
Ann nn, 


১৬। বঙ্কান উপদ্বীপ 
মানচিত্রে দেখ, ইউরোপের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে আর একটি উপদ্বীপ 
আছে ; উহার পশ্চিমে আড্রিয়াটিক সাগর 


১ দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর ও 
পুর্বে কৃষ্ণসাগর । এই উপদ্বীপে যুগোশ্লাভিয়া, আলবেনিয়া, বুলগেরিয়া, 


গ্রীস ও তুরস্ক_এই কয়টি দেশ আছে। এই উপদ্বীপে বক্ষান 
পর্বতমালা বর্তমান; সেইজন্য ইহার নাম হইয়াছে ‘বন্ধান উপদ্বীপ’ ৷ 


রুমানিয়া, বুলগেরিরা, যুগোশ্লাভিয়া ও গ্রীস 


কে) যুগোশ্লাভিয়। 
সাধারণ বর্ণনা__ইহার উত্তরে অগ্টিয়া, হাঙ্গারি ও রুমানিয়া 
পূৰ্ব্বে বুলগেরিয় ও রুমানিয়া, 


দক্ষিণে গ্রীস ও আলবেনিয়া এবং 
পশ্চিমে আড্িয়াটিক সাগর ও ইটালি। 
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এদেশের মধ্যে ডিনারিক Slay পর্বতমালা আছে। তাহাতে 
গভীর বন ও অনেক খনি আছে । এখানকার প্রধান নদী ভানিউব। 

এদেশের উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে গম, ভুট্টা, তামাক প্রভৃতি কৃষিদ্রব্য 
এবং লৌহ, স্বর্ণ তাত্র, সীসা প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য উল্লেখযোগ্য | 
ভূমধ্যসাগরের উপকূল-অঞ্চলে প্রচুর কল জন্মে | 

নগরাদি-_ডানিউব-তীরে অবস্থিত বেলগ্রেড যুগোশ্লীভিয়ার 
রাজধানী । জারাজিভে। ও জাগ্রেব অপর ছুইটি বিখ্যাত নগর | 

(খ) আলবেনিয়া! 

সাধারণ বর্ণনা__ইহা যুগোশ্রাভিয়ার দক্ষিণে অবস্থিত একটি 
ক্ষুদ্র দেশ। ইহার পূর্বেও যুগোশ্লাভিয়া, দক্ষিণে গ্রীস এবং পশ্চিমে 
আড়িয়াটিক সাগর | 

এই দেশটি অতিশয় ক্ষুদ্র এবং পাহাড়-পর্ববত ও বনে পূর্ণ | দেশের 
অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান। তাহাদের জীবিকা প্রধানতঃ কৃষিকাধ্য | 

নগরাদি__এদেশের রাজধানী Cate) ক্ষুটারি বৃহত্তম নগর | 
ভ্যালোনা একটি বন্দর | 

গে) বুলগেরির! 

সাধারণ বৰ্ণনা_এই দেশটি রুমানিয়ার দক্ষিণে, যুগোগ্রাভিয়ার 
পূর্বে, গ্রীসের উত্তরে এবং কৃষ্ণদাগরের পশ্চিমে অবস্থিত | 

এই দেশে বদ্ধান পর্বতমালা বর্তমান। এদেশের উত্তর সীমা 
দিয়া ডানিউব নদী প্রবাহিত। 

এখানকার উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে গম, তুটা, আলু, যব, তামাক, 
তুলা প্রভৃতি কৃষিদ্রব্য এবং খনিজ দ্রব্যের মধ্যে কয়ল! উল্লেখযোগ্য । 
এখানকার গোলাপ ফুলের চাষ বিখ্যাত । এত অধিক গোলাপ 


ফুল পৃথিবীর আর কোন দেশে উৎপন্ন হয় না। 


ar ভূগোল কথা! 


তীরে অবস্থিত একটি বন্দর | 
ঘে) আ্রীসদেশ 
সাধারণ <a দেশ বুলগেরিয়ার দক্ষিণে অবস্থিত। 
ইহার অপর তিন দিকে ভূমধ্যসাগর | 
থেসালি, ম্যাসিডোনিয়া, থেস, মোরিয়া, নিকটবর্তী দ্বীপগুলি 
এবং ক্রীট দ্বীপ লইয়া গ্রীস দেশ গঠিত | 
গ্রীন একটি প্রাচীন সভ্য দেশ। প্রাচীন কালে এখানে অনেক 
জগদিখ্যাত দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, গণিতজ্ঞ ও fet বীর জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন | কিন্তু বর্তমানে ইহার সে গৌরব বিনষ্ট হইয়াছে । 
এই দেশ পাহাড়-পর্ববতে পূর্ণ বলিয়া এখানে কৃষিকার্য্য বিশেষ 
চলে না। তবে এখানে যথেষ্ট পরিমাণে আঙ্,র, বেদানা, ডুমুর, 
কমলালেবু, জলপাই ইত্যাদি ফল জন্মে | 
নগরাদি_এথেন্দ নগর ইহার রাজধানী । স্যালোনিকা উত্তর 
গ্রীসের প্রধান বন্দর | 
ডে) তুরক্ক 
সাধারণ বর্ণনা পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, রুশিয়ার স্যায় তুরস্ক 
দেশও, এসিয়। ও ইউরোপ, এই ছুই মহাদেশে অবস্থিত। মর্ম্মোর 
সাগর ও দার্দানেলিস প্রণালী ছুই অংশকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। 
ইউরোপীয় তুরস্কের উত্তরে কৃষ্ণসাগর ও বুলগেরিয়া, পশ্চিমে 
গ্রীস, দক্ষিণে মর্ম্মোর নাগর এবং পূর্ব এসিয়ার অন্তর্গত তুরস্ক। 
নগরাদি-_ইউরোগীয় তুরস্কের সর্বৰ 


j প্রধান নগর ইস্তান্থুল ॥ 
ইহার TA নাম কল্ষ্টাণ্টিনোপল। সমগ্র দেশটির রাজধানী 
আদ্কার৷ এপিয়ায় অবস্থিত। 3 


রর... A Oa NEVE Ses 
নগরাদি__বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়া! | 'ভান? কৃষ্ণসাগরের 


রন 
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591 পোলা 
সাধারণ বর্ণনা__উত্তরে বাণ্টিক সাগর, পূর্বে রুশিয়া, দক্ষিণে 
চেকৌশ্লোভাকির়া এবং পশ্চিমে জান্ত্নানি-__এই চতুঃসীমার মধ্যে এই 


দেশ অবস্থিত। 
পোল্যাণ্ডের দক্ষিণ-সীমান্তে কার্পেথিয়ান sta পব্বতমালা 


আছে । ভিশ্চল! নদী ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। 
এখানকার উৎপন্ন দ্রব্যগুলির মধ্যে যব, আলু প্রভৃতি কৃষিদ্রব্য 
এবং করলা, লৌহ, সীসা, দস্তা, লবণ ইত্যাদি খনিজ দ্রব্য প্রধান | 


এখানকার লবণের খনি পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম | 

নগরাদি__রাজধানী ওয়ার ভিম্চুলা নদীর তীরে অবস্থিত। 
ডানজিগ afte সাগরের তীরে অবস্থিত একটি বন্দর। ক্রাকাঁও 
পার্বত্য অঞ্চলের শিল্পকেন্দ্র। 

১৮। বাণ্টিক রাজ্যসমূহ 

এস্ছোনিয়া, feat, লাটভিরা! ও ফিনল্যাণ্ড-_এই চারিটি 
রাজ্য aif be সাগরের পূর্ববতীরে অবস্থিত; ইহাদিগকে afte 
রাজ্য’ বলা হয়। ইহাদের মধ্যে ফিনল্যাণ্ড ব্যতীত আর তিনটি রাজ্য 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে রুশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। 

(ক) ফিনল্যাণ্ 

ইহা বাণ্টিক সাগরের উত্তর-পূর্ব কুলে অবস্থিত। আকারে 
বাণ্টিক রাজ্যগুলির মধ্যে ইহা বৃহত্তম । এদেশে কোন উল্লেখযোগ্য 
নদী নাই; তবে বড় বড় হ্রদ আছে। ইহার উত্তরাংশে গভীর বন 
মাছে; তাহা হইতে মূল্যবান্‌ কাঠ পাওয়া যায়। 

ইহার রাজধানী হেলসিদ্কি। 


৭ 


—— 


a8 ভূগোল কথ! 


PS NI পিপিপি? 


খে) এস্ছোনিয়া 

ইহা! ফিনল্যাণ্ডের দক্ষিণে অবস্থিত। রাজধানী টালিন। Ar 
গে) লাটভিয়। 

ইহা। এস্থোনিয়ার দক্ষিণে অবস্থিত। রাজধানী Feat । । 
(ঘ) লিথুয়ানিয়! 


ইহা লাঁটভিয়াঁর দক্ষিণে অবস্থিত । রাজধানী ভিলন| | মেমেল 
ইহার একটি বন্দর | } 


১৯। কুশিয়। 
সাধারণ বর্ণনা_ ইউরোপের মানচিত্র খুলিলেই সর্ববপ্রথমে চোখে 
পড়ে উহার পূর্ববাংশে অবস্থিত সুবিশাল রুশ দেশ বা রুশিয়া। 
ইহা সমগ্র ইউরোপের প্রায় অদ্দাংশ জুড়িয়া আছে। ইহার রাজ- 


নৈতিক নাম ‘ইউনিয়ন অত. সোভিয়েট সোসিয়ালিষ্টিক রিপাবলিক্দ” 4 
(U. 9.9. BR.) 


রুশিয়ার উত্তরে উত্তর (আর্কটিক) মহাসাগর, দক্ষিণে কৃষ্ণসাঁগর ও 
ককেশীস পর্বতমালা, পূর্বের এসিয়। মহাদেশ এবং পশ্চিমে 
ফিনল্যাণ্ড পোলাণ্ড ও রুমানিয়া। 

রুশিয়ার পাহাড়-পর্ববতের মধ্যে পূর্বব-পীমান্তের ইউরাল, 
মধ্যস্থলের ভলভাই এবং দক্ষিণ-পূর্ব অংশে ককেশাস পর্বত 
উল্লেখযোগ্য । 

1. সমগ্র ইউরোপের বৃহত্তম নদী Sa রুশিয়ার মধ্য দিয়া বহিয়া 


কাম্পিয়ান সাগরে পড়িয়াছে। ইহ! ছাড়া ভন, পন্চিম-ডুইনা, 
নিপার ও নিষ্টার ইহার অপরাপর উল্লেখযোগ্য নদ-নদী | 


রুশিয়ার হুদগ্চলির মধ্যে ল্যাডোগ। ও ওনেগ| হুদ উল্লেখযোগ্য | 


| অঃ ইউরোপের রাজনৈতিক বিভাগ ৯৫ 
]' _ ঈশিয়ার উত্তরাংশে তুন্দ্রা-অঞ্চল ; তাহার. দক্ষিণে সরলবগীয় 
Wr বন। তাহার দক্ষিণে পত্রত্যাগী বৃক্ষের বন। দক্ষিণ ও 
‘Thor তৃণভুমির অঞ্চল | 

রুশিয়ার উৎপন্ন ভ্রব্যগুলির মধ্যে গম, আলু, যব, বিট, তামাক, 
Yea ইত্যাদি কৃষিদ্রব্য এবং পেট্রোলিয়াম-তৈল ও অন্যান্য বহুবিধ 
খনিজ দ্রব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | 

এদেশ শিল্প-বিজ্ঞানেও বিশেষভাবে সমৃদ্ধ । বস্তুতঃ একমাত্র 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ভিন্ন পৃথিবীর আর কোন দেশ শিল্প-বিজ্ঞানে 


ইহার সমকক্ষ নহে। 
নগরাদি-_মক্কো ইহার রাজধানী । লেলিনগ্রাড ( পূর্ববনাম 


পেট্রোগ্রাড) বিখ্যাত বন্দর। ওডেসা ও বাটুম কৃষ্ণসাগরের 
তীরে ছুইটি-বন্দর। অষ্ট্রোখান কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী বন্দর ৷ 
খারকোভ, কিয়েভ, সিবাস্তোপল ও ষ্ট্যালিনগ্রাভড অন্যান্য বিখ্যাত 


শহর। 


২০। লুক্েমবুর্গ 

ফ্ৰান্স, বেলজিয়াম ও জার্মানির মধ্যস্থলে অবস্থিত একটি অতি 
ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য। রাজধানী লুক্সেমবু্ু | 
প্রশ্নানুশীলন 


১। ইউরোপের দেশগুলি ও তাহাদের রাজধানীর নাম বল। 
২। স্ব্যাণ্তিনেভিয়া, আইবেরিযা উপদ্বীপ, বন্ধান রাজ্যসমূহ ও বাণ্টিক 
রাজ্যসমূহ বলিতে কোন্‌ কোন্‌ রাজা বুঝায় ? 
॥ : ৩। - নিক্ললিখিতগুলি কি, কোথায় এবং কি জন্য প্রসিদ্ধ? 
হেললিঙ্কি, রোম, ব্রিসবেন, জেনেভা, ( দি) হেগ। 


ডা সান 


ইউরোপের জলবায়ু 


(ক) জলবায়ু 


TA বলা হইয়াছে যে, YI হইতে উচ্চতা, পৃথিবীর বিশেষ 
কৌন তাপমগুলে ( হিমমণ্ডল, নাতিশীতো্ মণ্ডল ঝা গ্রীগ্মমগ্ুলে) 
অবস্থিতি, সমুদ্রের সান্নিধ্য ইত্যাদির উপরে স্থান-বিশেষের জলবায়ু ও 4 
বৃষ্টিপাতাদি নির্ভর করে । | 

ইউরোপের উত্তরার্ধ ব্যতীত অপরাংশ সাধারণ ভাবে মালভুমির 
ন্যায় উন্নত; বিশেষতঃ ইহার দক্ষিণ-অঞ্চলে অনেকগুলি উচ্চ Ado 
আছে । | 

এই মহাদেশের উত্তর-পূর্বের কিছুটা অংশ শীতপ্রধান হিম | 
মণ্ডলে অবস্থিত, অবশিষ্ট সমুদয় অংশ নাতিশীতোষ মণ্ডলে | 
পড়িয়াছে। ইহার পূর্বের এসিয়া মহাদেশ ব্যতীত অপর তিন দিকেই 
সাগর-মহাসাগর রহিয়াছে; বিশেষতঃ ইহার পশ্চিম-উপকূল অতিশয় | 
ভগ্ সেই জন্য সমুদ্র স্থানে-স্থানে স্থলভাগের অনেকটা অভ্যন্তরে | 
প্রবেশ করিয়াছে। উহার ফলে ইহার পশ্চিমাংশের জলবায়ু অনেকটা 
সমতা প্রাপ্ত হয়। অধিকন্ত গ্রেট ব্রিটেনের নিকটে একটি উষ্ণ | 
TONS প্রবাহিত হয় বলিয়া, তাহার প্রভাবে এ অঞ্চলে শীতের | 


ও 
স্বাভাবিক উদ্ভিদ-সজ্জ| 


৮৩ 
৬৬৬, 


টি নানা-জলবায়ুর প্রভাব দেখা যাঁয়। যথা ৮ 
১।  উত্তর-পুর্র্ব ইউরোপের তুন্দা-অঞ্চল 

উত্তর-পূর্বৰ অংশ উত্তর-মেরুর সন্নিহিত বলিয়া এখানে শীতের 
গরকোপ অত্যধিক | তবে ত্রীন্মকালে শীত কিছু কম হয় এবং বরফ- 
গলা জলে জলাভূমি সুপ্টি হয়৷ এই অঞ্চল কুন নামে খ্যাত 

2 | উওর-পশ্চিমের নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল 

তুন্দা-অঞ্চলের দক্ষিণেই আছে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল | ইউরোপের 
উত্তর-পশ্চিম অংশ এই জলবায়ুর মধ্যে পড়ে। এখানে শ্রীগ্মকালে 
উষ্ণতা মধ্যম প্রকারের থাকে, শীতকালে উষ্ণ সমুদ্র স্রোতের প্রভাবে 
শীতের প্রকোপ কমিয়া যায়। এই অঞ্চলে ঘন ঘন বৃষ্টি হয়, কখনও 
কখনও প্রবল ঝড়ও উঠিয়া থাকে। 

© | মধ্য-ইউরোপের চরম জলবায়ু 

এই অংশ নাতিশীতোষঃ মণ্ডলে থাকিলেও, সমুদ্রতীর হইতে 
অত্যন্ত দূরে বলিয়া, এখানকার জলবায়ু চরমভাবাপন্ন অর্থাৎ শীত- 
Aa দুইই প্রবল | তবে ইহার উত্তরাংশের ভূমি অপেক্ষা দক্ষিণাংশের 
ভূমি অধিকতর উন্নত বলিয়া উত্তর হইতে দক্ষিণে শীত বেশি। 

৪। দক্ষিণ-ইউরোপের পার্বত্য অঞ্চল 

দক্ষিণইউরোপের আল্পস্‌ ইত্যাদি AMS অত্যন্ত উচ্চ। সেই জন্য 
তাহাতে শীত অত্যন্ত প্রবল | 
৫1 দক্ষিণ-ইউরোপের ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল 
’ দক্ষিণ-ইউরোপের ভূমধ্যসাগরের কুলে কুলে আছে স্পেন, ফ্রান্স, 

ইটালি, বুগোশ্নাভিয়া, গ্রীস ইত্যাদি দেশ। এই সকল দেশে 


ar ভূগোল কথা 


ভূমধ্যসাগরীয় warty প্রবাহিত হয়। কলে এখানে শীতকালে বৃষ্টি 
হয়, কিন্তু গ্রী্বকালে বৃষ্টি হয় না। এখানকার জলবায়ু বেশ মনোরম ও 
স্বাস্থ্যকর । Shasta উষ্ণ ও শুষ্ক, শীতকালে শীতের প্রকোপ অল্প | 


থে) স্বাভাবিক উত্ভিদ্‌-সভ্ভ। 


জলবায়ুর পার্থক্য অনুসারে ইউরোপের বিভিন্ন স্থলে কয়েকটি 
উদ্ধিমগুলের স্থষ্টি হইয়াছে। fey উহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
দেওয়া হইল। 


(১) উত্তরপূর্বেবর তৃন্দরা-অঞ্চলে অল্পকালস্থায়ী গ্রীষ্মের সময় 1 
ভুজ্দরা-দেশীয় শৈবাল-জাতীয় উদ্ভিদ জন্মে। | 


ইউরোপের জলবায়ু ও স্বাভাবিক SSCS! a> 


৫) তুন্রা-অঞ্চলের দক্ষিণে আছে সরলবগীয় বৃক্ষের বনভূমি ! 
এই সকল বৃক্ষের মধ্যে ফার, পাইন, বার্চ ইত্যাদি গাছ উল্লেখযোগ্য | 
এই সকল গাছের কাঠ শক্ত কিন্তু হাক । সেই জন্য এই কাঠ 
হইতে কাগজের মণ্ড, দেশলাইয়ের কাঠি ও বাক্স, প্যাকিং বাক্সের 
Del ইত্যাদি তৈয়ারী হয়। এই অঞ্চলে কাঠের ব্যবসায় বিশেষ 
ভাবে চলে | 

(৩) উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে দেখা যায় 
ওক, বীচ, এল্‌ম্‌ প্রভৃতি পত্রত্যাগী বৃক্ষের বন। এই অঞ্চলে গম, 


যব, আলু, Ab ইত্যাদি ফসল জন্মে | 
(3) দক্ষিণ-পুর্ব্ব ইউরোপের নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে আছে 


তৃণভূমি | কৃষ্ণসাগর ও কাস্পিয়ান সাগরের উত্তর তীরেই এই 
তৃণাঞ্চল | 

(৫) ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ওক, সিডার প্রভৃতি বড় বড় গাছ 
জন্মে । এখানে আঙুর); কমলালেবু, জলপাই, ডুমুর প্রভৃতি ফল 
এবং ধান, গম, ভুট্রা, কার্পাস ইত্যাদি শস্তও প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া 
থাকে। এই অঞ্চলে শীতকালে We হয়, কিন্তু গ্রীষ্মকালে বৃষ্টি 
সেই জন্য এখানকার বৃক্ষগুলি গ্রীন্মের প্রথর উত্তাপ ও 


হয় না; - 
নীরস বায়ু হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য উহাদের TE বা ছাল 
অতিশয় স্থুল করিয়া রাখে । সেই স্থূল রক্ষক হইতে কর্ক বা ছিপি 


তৈয়ারি করা হয়। wees 


১। ইউরোপে কর প্রকারের জগবায়ু আছে? 
২। বিভিন্ন জলবায়ুযুক্ত কয়েকটি দেশের নাম কর; 
৩। & সকল অঞ্চলে কোন্‌ কোন্‌ উদ্ভিদ জন্মিয়া থাকে ? 


সনম HS 
ইউরোপের অধিবাসী, জীব্জন্ত - 
ও উৎপন্ন দ্রব্য 
১। অধিবাসী 
(ক) সংখ্যা 


ইউরোপ যেমন আকারে ক্ষুদ্র, তেমনি ইহার অধিবাসীর সংখ্যাও 
কম। ইহার লোকসংখ্যা প্রায় ৬০ কোটি | 


খে) ceiver 
ইউরোপে কোন কৃষ্ণকায় নিগ্রো অধিবাসী নাই ; এখানকার 
অধিবাসীরা কেবল শ্বেতকায় ককেণীয় ও মোঙ্গল শ্রেণীর TLS | 
ইহাদের মিলনে অবশ্য অনেক সঙ্কর জাতির উদ্ভব হইয়াছে । 
উত্তর-ইউরোপের ফিনল্যাণ্ড ও তাহার সন্নিহিত অঞ্চল, তুরস্ক ও 
হাঙ্গারির অধিকাংশ অধিবাসী মোঙ্ল-জাতীয় ; ইউরোপের অবশিষ্ট 
সমুদয় অংশের অধিবাসীরা ককেশীয়-জাতীর | 


গে) ধর্ম | 
ইউরোপের অধিকাংশ লোক Weer | কেবল তুরস্কে ও 


'আলবেনিয়ায় মুসলমান এবং নানাদেশে কিছু কিছু ইহুদী বাস 
করে। 


Me... 


ইউরোপের অধিবাসী, জীবজন্ত ও উৎপন্ন দ্রব্য ১০১ 
(ঘ) জীবিকা 

মধ্য ও পুর্ববইউরোপের অধিকাংশ লোক কৃষিজীবী, পশ্চিম- 

ইউরোপ শিল্পপ্রধান, দক্ষিণ-ইউরোপে কৃষি ও শিল্প ছুইই 


সমানভাবে চলে | 
ইউরোপের তুন্দ্রা-অঞ্চলে যে সকল ল্যাপ, ফিন ইত্যাদি জাতি 


বাস করে, তাহাদের জীবনযাত্রা-নিব্বাহের প্রণালী অনেকটা_এসিয়ার 
স্যামোয়েদ জাতির হ্যায় । তবে উহাদের মধ্যে রর = 
সভ্য | 


a1 জীবজন্ত 

ইউরোপে তৃণভূমি কম, অনেক স্থলে বন কাটিয়া কৃষিক্ষেত্রে 
পরিণত করা হইয়াছে। এই কারণে এই মহাদেশে তৃণক্ষেত্ৰবাসী 
জন্ত বা বন্য জন্ত কম, তৎপরিবর্তে গৃহপালিত পশুর সংখ্যাই অধিক। 

গৃহপালিত পশু-পক্ষীর মধ্যে গোর, ভেড়া, শূকর, ঘোড়া, কুকুর, 
ছাগল এবং হাঁস ও মুরগী প্রধান | 

বন্য পশুর মধ্যে উত্তরের মেরু-অঞ্চলের স্থলভাগে শ্বেত CAF, 
শ্বেত-শৃগাল, Fei মের ছু ay 
খরগোস, বন্না-হরিণ এবং জলে 
সিল, সিন্ধুঘোটক ইতাদি বাস 
করে। 

সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনে 


১০২ ভূগোল কথা 


মধ্য-ইউরোপের বনে বাস করে নেকড়ে, শুকর, শ্ঠাময়-হরিণ 
ইত্যাদি । - 
৩। উৎপন্ন দ্রব্য 
ইউরোপ ভ্ঞান-বিজ্ঞানে সমুন্নত। এখানকার কৃষি, শিল্প ইত্যাদিও 


বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরিচালিত হয়। ফলে এই মহাদেশে অল্প শ্রমে 


আশাতীত ফল পাওয়া যায়। 
(১) কৃষিজাত দ্ৰব্য 
ইউরোপের কৃষিজাত অব্যসযূহের মধ্যে গম, রাই, যব, ওট, 
আলু, Bl, বীট ও শণ প্রধান। ইমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে কমলালেবু, 
আদ্র, জলপাই প্রভৃতি স্থমিষ্ট কল উৎপন্ন হয়। রুশিয়ায় রাই ও 


তাহার বিভিন্ন অংশ, জাহাজ ও তাহার বিভিন্ন অংশ, এরোপ্লেন ও 
তাহার বিভিন্ন অংশ, রেল-ইঞ্জিন, লৌহু ও লৌহজাত দ্রব্য, সতী; 
পশমী বস্তু ইত্যাদি; বেলজিয়াম, ফ্রান্স ও ইটালিতে মদ ; ফ্রান্সে 
গন্ধদ্রব্য ; বেলজিয়ামে কাচের জিনিস; 


সুইডেনে দেশলাই ইত্যাদি ; হল্যাণ্ড ও 


তৈয়ারি হয়। এইগুলি ব্যতীত, আরও অসংখ্য প্রকারের শিল্পদ্রব্য 
ইউরোপের বিভিন্ন দেশে উৎপন্ন হয়। 


a 


ইউরোপের অধিবাসী, জীবজন্ত ও উৎপন্ন দ্রব্য ১০৩ 


(৩) খনিজাত দ্রব্য 
গ্রেট ব্রিটেন, জার্মানি, ক্রান্স, পোল্যাণ রুশিয়া, অস্ট্রিয়া ও 
স্পেনে কয়ল! ; রুশিয়া, রুমানিয়া ও পোল্যাণ্ডে খনিজ তৈল এবং 
গ্রেট ব্রিটেন, সুইডেন, নরওয়ে, জার্মানি, স্পেন ও পোর্টুগালে লৌহ 
পাওয়া বায়। ইহা ছাড়া স্পেনে রৌপ্য, হাঙ্গারিতে স্বর্ণ ইত্যাদি 
পাওয়া যায়। পোল্যাণ্ডের লবণের খনি পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম | 
(3) বনজাত দ্ৰব্য 
উত্তর অঞ্চলের সরল-বগীরি বৃক্ষের কাঠ দ্বারা দেশলাইয়ের কাঠি 
জাহাজের মাস্তুল, প্যাকিং বাক্স ইত্যাদি এবং এ সকল 
কাঠের মণ্ড দ্বারা কাগজ তৈয়ারি হয়! পত্রত্যাগী বৃক্ষের শক্ত কাঠে 
অনেক আসবাব-পত্র তৈয়ারি হয়। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের গাছের 
ছাল হইতে বোতলের ছিপি ( কর্ক ) তৈয়ারি হয়। 


(৫) প্রাণিজাত দ্রব্য 
SA, চামড়া, হাড়, লোম, 


ও খোল, 


দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য, ডিম, মা 
রেশম, পশম এবং সমুদ্র হইতে কড, হেরিং, সাডিন প্রভৃতি মাছ 


ও তাহা হইতে তৈল পাওয়া যায়। উত্তর মেরু অঞ্চলে তিমি 
শিকার একটি বড় ব্যাপার। ফ্রান্সের নিকটবর্তী সমুদ্রে অনেক 


খান্যোপযোগী বিন্ুক পাওয়া যায়। 
প্রশ্নানুশীলন 


১। ইউরোপে কয় শ্রেণীর লোক বাস করে? 
এই মহাদেশের বনে কোন্‌ কোন্‌ TE দেখা যার? 
এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য কিকি? 


=o সান 
ইউরোপের বৈশিষ্ট-_ এশিয়ার সহিত তুলনা 
কে) ইউরোপের বৈশিষ্ট্য ও গৌরব 


ইউরোপের উত্তরের তুন্দ্রা-অঞ্চল ব্যতীত জলবায়ু সৰ্ব্বত্ৰ 
নাতিশীতোষ্ণ, তাহার কলে অধিবাসীরা স্বাস্থ্যবান ও কর্মঠ হইয়৷ 
উঠে। ইউরোপের নদীগুলি ছোট হইলেও গভীর ও নাব্য, এবং 
FAK পৰ্য্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ্টি হয়; বিশেষতঃ নদীগুলি হইতে বহু- 
সংখ্যক খাল কাটা হইয়াছে ।. তাহার ফলে এদেশে কৃষিকার্য্য বেশ 
ভাল ভাবে চলে। কল-কারখানার জন্য যে তিনটি খনিজ দ্রব্য 
বিশেষভাবে আবশ্যক, সেই কয়লা, লৌহ ও পেট্রল এখানে পৰ্যাপ্ত 
পরিমাণে পাওয়া যায়। ফলে এই মহাদেশ শিল্পে বিশেষভাবে 
উন্নত। ইউরোপের উপকূল ভাগ অতিশয় ভগ্ন ও তাহার নিকটবর্তী 
জল গভীর। ফলে এখানে অসংখ্য বন্দর নিশ্মিত হইয়াছে এবং ইহার 
অধিবাসীরা নৌ-চালনায় বিশেষ দক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। 

ইউরোপের অধিবাসীরাই আধুনিক সভ্যতার প্রচারক ও ধারক | 
জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শৌর্ধ্য-বীর্য্যে তাহারা অদ্বিতীয় | অতুলনীয় সাহস, 
অধ্যবসায় ও পরিশ্রমে তাহার! অপর তিনটি মহাদেশে সুবিপুল 
সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল ; তাহার কিয়দংশ অদ্যাপি বর্তমান। 


€খ) এসিয়। ও ইউরোপের তুলনা 


অসাদৃশ্য 
(১) এসিয়া বৃহত্তম মহাদেশ, ইউরোপ অতি ক্ষুদ্র মহাদেশ। 


mm sm 1১৭ 
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ইউরোপের অধিবাসী, জীবজন্ত ও উৎপন্ন দ্ৰব্য 


(২) ইউরোপে আদৌ কোন মরুতুমি নাই, এসিয়ায় একাধিক 


মরুভূমি আছে। 

(৩) «fata কৃষিপ্রধান অঞ্চলে বেশি লোক বাস করে, 
ইউরোপে শিল্পপ্রধান অঞ্চলে বেশি লোকের বাস। 

(৪) এসিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ উষ্ণ, ইউরোপের এ অংশ 


নাতিশীতোষ্ণ | | 
বীর মধ্যে উচ্চতম পর্ববত, উচ্চতম মালভূমি, বৃহত্তম 


(৫) fas ) 
হদ ও fares ভূখণ্ড এসিয়ায় আছে, ইউরোপে ইহার একটিও নাই। 


সাদৃশ্য 
(১) উভয় মহাদেশের পর্ববতমাঁলা দক্ষিণ অংশে অবস্থিত ও 
ূর্ববপশ্চিমে প্রসারিত। 
(০) ইউরোপের বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের প্যায় এসিয়ায় জাপান 
দ্বীপপুঞ্জ এবং উভয়েরই পাশ দিয়া একটি করিয়া উষ্ণ সমুদ্রজোত 


বহিয়া গিয়াছে | 
(৩) উভয় মহাদেশেরই উত্তরে উত্তর মেরু, তাহার দক্ষিণে 


তুন্দা, তাহার দক্ষিণে অরণ্য এবং অরণ্যের দক্ষিণে তৃণভূমি আছে। 


Gata তুলনা কর। 


১। ইউরোপের বৈশিষ্ট্য বৰ্ণন| কর ও উহার সহিত এ! 
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পৃথিবীর আকার ও আয়তন 
কে) পৃথিবীর আকার 


আজ হইতে প্রায় চল্লিশ বৎসর পৃবেবর কথা। আমাদের প্রিয় 
কবি রবীন্দ্রনাথ একবার বিদেশ-ভ্রমণে বাহির হন। প্রথমে তিনি 
কলিকাতা হইতে পশ্চিম দিকে যাত্রা করিয়া বোম্বাই শহরে 
উপস্থিত হন। তারপর সেখান হইতে জাহাজে চড়িয়া পুনরায় 
পশ্চিম দিকে যাত্রা করেন এবং ইউরোপে উপস্থিত eq | ইউরোপ 
হইতে পুনরায় পশ্চিম দিকে চলিয়া আমেরিকায় উপস্থিত হন এবং 
তথা হইতে আবার পশ্চিম দিকে চলিয়া একদিন ঘরের ছেলে ঘরে 

al আসেন ৷ | 

তাহা হইলে দেখা গেল, রবীন্দ্রনাথ অনবরত একই দিকে 
(অর্থাৎ পশ্চিম দিকে ) চলিয়া গোটা পৃথিবীটা ঘুরিয়া আসিলেন ; 


জন্য তাহাকে কোনরূপ দিক্-পরিবর্তুন করিতে হইল না। 
ইহার কারণ কি তি 


পৃথিবীর আকার ও আয়তন ১০৭ 


দিয়া একটি নির্দিষ্ট দিকে চলিলে বা দাগ দিলে আবার যাত্রাস্থানে 


ফিরিয়া আসা! যায়, তবে বুঝিতে হইবে, জিনিসটি গোল | 
ক্রমাগত একই দিকে চলিয়া পুথিবীকে প্রদক্ষিণপুর্ববক উহার 


গোলত্বের প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণ দ্বারাই প্রথম পাওয়া যায় নাই। 
প্রায় চারিপীচ শত বৎসর পূর্বেই ইউরোপের কয়েকজন সাহসী 
নাবিক ক্রমাগত একই দিকে জাহাজ চালাইয়া পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ 
করিয়াছিলেন ; ইহা দ্বারা পৃথিবীর গোলত্বের সুস্পষ্ট প্রমাণ তখনই 


পাওয়া গিয়াছিল | 
পৃথিবী গোল বটে কিন্ত কিসের মত গোল ?__থালার মত 


গোল, ডিমের মত গোল, না বলের মত গোল ? 
থালার কেবল ধারটাই গোল, উহার ছুই পিঠ চ্যাপ্টা ; উহার 
এক পিঠ হইতে আর এক পিঠে যাইতে হইলে দিক্‌ পরিবর্তন করিতে 
হয়। সুতরাং পৃথিবী খালার মত গোল নহে। 
হাঁস বা মুরগীর ডিমও গোল, এবং উহার চারিদিকেও দিক- 
পরিবর্তন না করিয়াই ঘুরিয়া আসা যায়, কিন্তু তথাপি পৃথিবীকে 
ডিমের মত গোল বলা যায় না; কেন না, ডিমের একপাঁশ গোল 
হইলেও অন্য দিক্ট| লম্বা, পক্ষান্তরে পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে, 
যে কোন দিকে মুখ করিয়া পৃথিবীকে ঘুরিয়া আসিলে সমান দূরত্বই 
অতিক্রম কর! হয়। কমলালেবুর দুই অংশে যেমন একটু করিয়া চাঁপা, 
পৃথিবীর ছুই প্রান্তও সেইরপ একটু করিয়া চাপা; সুতরাং বল৷ 
যায়, পুখিবী অনেকটা কমলালেবুর মত গোল | 
অনেকটা; অর্থাৎ একেবারে পুরাপুরি কমলালেবুর ন্যায় নহে। 
কারণ, কমলালেবুর, দুই প্রান্তই সমান চাপা, কিন্তু পৃথিবীর দুই অংশ 
সমান ভাবে চাপা নয়, দুইএর মধ্যে একটু ইতর-বিশেষ আছে। 


১০৮ ভূগোল কথা 


cata act তোমরা অনেকেই প্লোব বা ভুগোলক দেখিয়াছ। 
উহা! পৃথিবীর একটি ক্ষুত্র প্রতিরূপ ॥ 
উহার গায়ে পৃথিবীর ,দেশ-মহাদেশ, 
সাগর-মহাসাগর, দ্বীপউপদ্বীপ ইত্যাদি 
যথাস্থানে আঁকা আছে। 

পৃথিবীর গোলত্বের সম্বন্ধে আরও 
কয়েকটি প্রমাণ ৪_ 

(১) সূর্য্যোদয় হইলে পৃথিবীর সব 
দেশই একসঙ্গে আলোকিত হয় না; 
পৃথিবীর আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উহার 
এক-একটা অংশ আলোকিত ও 
অপরাপর অংশ অন্ধকারাবৃত হয়। 
পুথিবী গোল বলিয়াই এরূপ হয়, চ্যাপ্টা হইলে উহার সব জায়গায় 


একই সময়ে আলো! পড়িত। 


“e 


(২) যুক্ত প্রান্তরে দাড়াইলে মনে হয় যেন চারিদিকের একটি: 
গোল রেখায় আকাশ আর পৃথিবীর মিলন ঘটিয়াছে। এই গোল, 
রেখাকে বলে দিক্চক্রবাল বা দিগন্তরেখা । পৃথিবী গোল বলিয়াই 
দিগন্তরেখাকেও গোল দেখায়। ভূপৃষ্ঠ হইতে যত উপরে উঠা যায়, 
দিগন্তরেখাও তত বড় হইতেথাকে। 

(৩) চন্দ্রের উপরে পৃথিবীর ছায়৷ পড়িলেই চন্দ্রগ্রহণ হয়। এ' 
ছায়াটি গোল দেখা যাঁয়। পৃথিবী গোল না হইলে উহার ছায়া 
কখনও গোল হইত না। 

(৪) সমুদ্রতীরে দাড়াইয়। কোন জাহাজকে তীরে আসিতে 
দেখিলে সর্ববপ্রথমে চোখে পড়ে তাহার মাস্তল; তারপর তাহার 


২২ 
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অন্যন্য অংশ হ 
বা ধীরে বীরে দেখা যায়। আবার যখন কোন জাহাজ তীর 
উয়া দুরে যাইতে থাকে, তখন প্রথমে তাহার খোল (নীচের অংশ) 


দিক্চক্রবাল বা দিগস্তরেথ! 


a উপরের অংশগুলি এবং সর্বশেষে 

[রণ পৃথিবী সামনের দিকে ঢালু, হইয়া 

ফলেই জাহাজ তীরে আসিবার সময় 

বাকের আড়াল হইতে সর্বপ্রথম উহার উচ্চতম অংশ মাস্তল ও 

তাহার পর ক্রমশঃ অন্যান্য অংশ দৃষ্টির সীমার মধ্যে আসে এবং তীর 

ছাড়িয়া দূরে যাইবার সময় প্রথমে উহার নির্গত অংশ খোল বীকের 
৮ 


এবং তাহার পরে আস্তে আ 
মাস্তুল অদ্য হয় | ইহার ক 
বাকিয়া গিয়াছে, এবং তাহার 


১১০ ভূগোল কথা 


ঢালুতে অদৃশ্য হয়, তারপর ক্রমশঃ অন্যান্য অংশ দৃষ্টির আড়ালে 
চলিয়া যায়। 


দুর হইতে জাহাজ আসিতেছে, সর্ধপ্রথমে মান্তল দেখা যাইতেছে। 


পৃথিবী গোল, অথচ ইহা আমাদের কাছে সমতল ও চ্যাপ্টা 
বলিয়া মনে হয়। ইহার কারণ কি? 

ইহার কারণ, পৃথিবীর তুলনায় মানুষ অতিক্ষুদ্_এত ক্ষুদ্র যে, 
তুলনা করা অসম্তব। বিশেষতঃ আমাদের দৃষ্টিশক্তি সীমাবদ্ধ_ 
একবারে বেশীদূর দৃষ্টিগোচর হয় না। ভূপৃষ্ঠ আমাদের কাছে চ্যাপ্টা 
বলিয়া বোধ হয়। পৃথিবী যদি ক্ষুদ্ৰ হইত, তবে আমরা উহার গোলত্ব 
বুঝিতে পারিতাম; কিন্তু Gel অতি-বৃহৎ বলিয়াই আমরা তাহা 
বুঝিতে পারি না। একটি ক্ষুদ্র কীট যদি একটি ছোট খেলার বলের 
উপর দিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, তবে উহা! অনায়াসেই উহার caters 
বুঝিতে পারিবে, কেন না, চলিতে চলিতে উহার মাথা উপর হইতে 
নীচে কিংবা নীচে হইতে উপরে উঠিতে থাকিবে, কিন্তু উহা যদি জালা 
কিংবা তাহার অপেক্ষাও বৃহত্তর কোন গোল বস্তুর উপর দিয়! চলিতে 
থাকে, তবে উহা বন্তরটির উপরিভাগের অতি সামান্য অংশই 
দেখিতে পাইবে এবং উহা! তাহার নিকটে চ্যাপ্টা বলিয়াই বোধ 


হইবে। এই কারণেই পৃথিবী আমাদের নিকটে চ্যাপ্টা বলিয়া 
Cale হয়। 
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১১১ 


থবীর আয়তন 

পৃথিবীর আকার গোল । গোল জিনিসের পরিধি ( অর্থাৎ ঠিক 
মধ্যস্থল দিয়া উহার বেড়) জানা থাকিলে ব্যাস € অর্থাৎ উহার 
পৃষ্ঠের এক বিন্দু হইতে উহার ঠিক বিপরীত বিন্দু ae উহার বেধ) 
ঠিক করা যায়। আবার উহার পরিধি ও ব্যাস জানা থাকিলে অঙ্ক 
কিয়া উহার আয়তনও বাহির করা যায়। 

WAR বলা হইয়াছে যে, পৃথিবী উত্তর-দক্ষিণে একটু চাপা। 
ফলে উহার এ দিকের ব্যাস এবং পরিধিও পুরর্ব-পশ্চিমের ব্যাস ও 
পরিধি অপেক্ষা একটু কম। তবে মোটামুটি ভাবে পুথিবীর ব্যাস 
প্রায় ৮০০০ মাইল এবং পরিধি প্রায় ২৫০০০ মাইল বলা যাইতে 
পারে। 

এই অনুসারে হিসাব করিলে উহার আয়তন দাড়ায় প্রায় ১৯ 
কোটি ৭০ লক্ষ বর্গমাইল | 


প্রশ্নানুশীলন 


১। পৃথিবীর আকার কিরূপ ? 
২। উহা কিরূপে বোঝা যায়? 
৩। পৃথিবীর ব্যাস, পরিধি ও আয়তন কত? 


oss Sena 
siafscast Se 


মানচিত্র পঠন, অঙ্কন ইত্যাদি 


(১) মানচিত্র কাহাকে বলে? 

পৃথিবীতে, জল ও স্থল, এই ছুই ভাগ আছে। জলভাগ 
মহাসাগর, সাগর, উপসাগর ইত্যাদিতে বিভক্ত, আর স্থলভাগ 
মহাদেশ, দেশ, প্রদেশ, নগর ইত্যাদিতে বিভক্ত 1 অধিকন্ত, স্থলভীগে 
পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, হুদ, রাজপথ, রেলপথ ইত্যাদি আছে। 

পৃথিবী-পৃষ্ঠে এই সকলের আকার, আয়তন ও অবস্থান বুঝাইতে 
হইলে উহাদের ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি চক্ষুর সন্মুখে প্রতিভাত অর্থাৎ দৃষ্টি- 
গোচর করাইতে হয়। কিন্তু পৃথিবী অতি বৃহৎ ; উহাকে ক্ষুদ্র করিয়া 
না ধরিলে উহার প্রতিকৃতি জীকা। যায় না। কিন্তু তাহা কি করিয়া 
সম্ভবপর হয়? বৃহৎ কি করিয়া ক্ষুদ্র হয় ? 

কোন স্থানের প্রতিকৃতি আঁকিতে হইলে প্রথমে স্থানটিকে ভাল 
ভাবে মাপিতে হয় ; পরে সেই মাঁপকে একটি নিদ্দিষ্ট অনুপাতে 
ছোট ধরিয়! (যেমন ২ মাইলকে ১ ইঞ্চি ধরিয়া ) সেই মাপ অনুসারে 
কাগজে উহার নক্সা আকিতে হয়; সেই নক্সায় এ স্থানের গ্রাম, 
নগর, নদ-নদী ইত্যাদি মাপ অনুসারে নির্দিষ্ট স্থানে বসাইতে হয় | 
এইভাবে উহার প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইলে 
এ নক্সাকে বলা হয় মানচিত্র । 

যে নিদ্দিষ্ট অনুপাতে মানচিত্রের মাঁপকে ছোট ধরা হয়, তাহাকে 
বলে ক্ষেল। মানচিত্রের এক কোণে উহার স্কেল (যেমন ১+- ১০০ 


০ 7 es dee 


তি 
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মাইল ইত্যাদি ) লেখা থাকে। সেই অনুসারে হিসাব করিলেই 
স্থানটির আকার ও আয়তন বুঝিতে পারা যায়। 
পৃথিবীর মানচিত্র পাঠ 

পৃথিবীর মানচিত্রে উহার দেশ-মহাদেশ ও সাগর-মহাসাগর এবং 
তাহাদের অন্তর্গত উল্লেখযোগ্য নগর-বন্দর, পাহাড়-পর্ব্বত, নদ-নদী, 
হদ-দীপ ইত্যাদি অঙ্কিত থাকে। পৃথিবী কিংবা উহার কোন অংশের 
মানচিত্রে উহার অন্তর্গত কোন স্থান বা অন্য কিছু খুঁজিয়া বাহির 
করাকে বলে মানচিত্র-পাঠ। 

মানচিত্রে কৌন স্থান খুঁজিয় বাহির করিতে হইলে, অর্ববপ্রথমে 
ভূগোল হইতে জানিয়া লইবে এ স্থানটি অপর-কোন পরিচিত 
( অৰ্থাৎ যাহার অবস্থান মানচিত্রে পূর্বব হইতেই জানা আছে সেই) 


স্থান হইতে কোন দিকে এবং কত দুরে। তারপর সেই নির্দেশ 


অনুসারে অগ্রসর হইলেই নির্ণে্ স্থানটি বাহির করিতে পারিবে | 

মানচিত্রে দিকৃ-নির্ণর-_মানচিত্রে স্থান-নির্দেশ করিতে হইলে 
সর্ববাগ্রে আবশ্যক উহার fie Free | একখানি মানচিত্র ঝুলাইয়া দিলে 
অথবা সম্মুখে বিছাইয়া ধরিলে, উহার উপর-দিক্‌ হয় উত্তর, নীচের 
দিক্‌ হয় দক্ষিণ, ডান দিক্‌ হয় পূর্বব এবং বাম দিক্‌ হয় পশ্চিম। 

দুরত্ব-নির্ণয__মানচিত্রের এক কোণে CHA ১ ইঞ্চির দুরত্ব লেখা 
থাকে। একটি স্থান অপর একটি স্থান হইতে যে দিকে ও যত দুরে, 
সেই অনুসারে ইঞ্চি মাপিয়া সেই দিকে অগ্রসর হইলে নির্ণের স্থানটি 
পাওয়া যায়। 

তৌমরা পঞ্চম শ্রেণীতে অক্ষরেখ! ও দ্রাঘিমার কথা৷ পড়িয়াছ। 
মানচিত্রের উত্তর-দক্ষিণে অঙ্কিত রেখাগুলি ড্রাখিম! এবং পূর্বব-পশ্চিমে 
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অঙ্কিত রেখাগুলি অক্ষরেখা। প্রত্যেক অক্ষরেখা ও দ্রািমার 
ডিগ্রী-সংখ্যা থাকে । কৌন স্থান কোন্-কোন্‌ অক্ষরেখা ও কোন 
কোন্‌ দ্রাধিমার মধ্যে অবস্থিত, Stel জানা থাকিলে, তদনুসারেও 
স্থানটি বাহির করা যায়। 

মানচিত্রের সাঙ্কেতিক চিহ্ু--কতকগুলি সাঙ্কেতিক চিহ্ন দার! 
মানচিত্রে নগর, Mew, নদী, রেলপথ ইত্যাদি নির্দেশ কর! হয়। 


EIT DEEL নিতে কিুচ্ফি দারা সির 
SIL ACA 8 sl ee ডি 
7:১৬. fay পথ, শুয়াপোকার মত চিহ্ন 
দারা পাহাড়-পর্ববত এবং 
cy Ses Fla কাটা-কাটা দীর্ঘ রেখার দ্বারা 
নদী edie. hi উজ (পুল লাইন বুঝান হয়। 
সাধারণতঃ রাজনৈতিক 
W—— ---- ০১৮০ মানচিত্রেই এই সকল 
নগর_-- -----_-_0 : লাঙ্কেতিক চিন্কের ব্যবহার 
রাজধানী 95115857154 © করা হয়। 
ilk TT SHO OM রাজনৈতিক মানচিত্রে 


=> = 


=" অনেক সময় রঙ ব্যবহার 
Fal হয়। এইরূপ রঙের সাহায্যে দেশ-প্রদেশের পার্থক্য এবং 
হুল ও জলের প্রভেদ বুঝান হয়। 

প্রাকৃতিক মানচিত্রে ভূমির উচ্চতা, সমুদ্রের গভীরতা ইত্যাদিও 
দেখান হুইয়া থাকে । এ সকলের পরিচায়ক যে সকল রঙের নমুনা) 


মানচিত্রের এক কোণে দেওয়া থাকে, তাহা! দেখিয়! Tele স্থির ! 
করিতে হয় 


| 
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২ াঁশীশশীীই 
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(৩) ভু-গোলকে স্থান-নির্দেশ 
ভু-গোলকের কথা তোমরা পূর্ব্বেই শিখিয়াছ। উহার গায়েও 
অক্ষরেখা ও aif আকা থাকে । সাধারণ মানচিত্রে যেভাবে 
স্থান নির্দেশ করা হয়, ভুগোলকেও সেই ভাবে স্থান নির্দেশ 


- করা যায়। 


(8) মানচিত্র অঙ্কন 

পৃথিবীর মানচিত্র জীকিতে হইলে, THA উহার অন্তর্গত 
বিভিন্ন দেশ মহাদেশের মানচিত্র আঁকিয়া পরস্পর যুক্ত করিতে হয় 

কোন দেশের মানচিত্র আকিতে হইলে প্রথমে উহার বিভিন্ন 
অংশের মানচিত্র tt eal তাহা একসঙ্গে পাশাপাশি জুড়িয়৷ দিতে হয়। 
এইরূপে বিভিন্ন দেশের মানচিত্র আকিরা একটি মহাদেশের মানচিত্র 
এবং সবগুলি মহাদেশের মানচিত্র আঁকিয়া একসঙ্গে জুড়িলে 
পৃথিবীর মানচিত্র আঁকা যায়। 

৫ কোন নির্দিষ্ট স্থানের মানচিত্র অঙ্কন 

কোন স্থানের মানচিত্র আঁকিতে হইলে প্রথমে একখানি আদর্শ 
মানচিত্র লইতে হয় এবং উহা উত্তমরূপে পৰ্য্যবেক্ষণ করিয়া উহার 
নানাদিকের মাপ সম্বন্ধে একটি সামঞ্জস্ত ও সমানুপাত লক্ষ্য করিতে 
হয়। তারপর মানচিত্রখানি কোথায় কিরূপ জ্যামিতিক ক্ষেত্রের 
মত, তাহা৷ স্থির করিয়া, পূর্বের মাপের অনুপাতে কয়েকটি সরল 
রেখা আঁকিয়া পরস্পরের সঙ্গে যোগ করিতে হয়। তাহার পর এ 
| সরল রেখাগুলির নিকট দিয়া মানচিত্রধানির সীমারেখা কোথায় কি 


ভাবে গিয়াছে, তাঁহী ME হা ও সেই ভাবে সীমারেখা 
আঁকিতে হয়। 


oe ae 
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(ক) এসিয়ার মানচিত্র অঙ্কন 


প্রথমে আদর্শ মানচিত্রখানির চারিদিকে এমন ভাবে একটি 
vier আঁক, যেন উহার বাহুগুলি মানচিত্রের সীমারেখা অনেকটা 
স্পর্শ করিয়া যায়। মনে কর, বর্ক্ষেত্রটির প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য 
হইল ৬। বর্গক্ষেত্রটির নাম দাও কখগঘ। এখন প্রত্যেক বাহুতে 
১ অন্তর বিন্দু বসাও এবং বিপরীত বাহুর বিন্দুগুলি সরল রেখার 
দারা যোগ কর। দেখ কখগঘ বগক্ষেব্রটি ৩৬টি কু ক্র বর্গ ক্ষেত্র 
বিভক্ত হইল। প্রত্যেকটি বক্ষেত্রকৈ ১,২,৩ ইত্যাদি সংখ্যা দারা 
চিহ্নিত কর। 


এখন লক্ষ্য করিয়| দেখ, এসিয়ার মানচিত্রখানি কতকটা৷ ত্রিভুজের 
মত দেখায়_-এই ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু উত্তর-পূর্বের বেরিং প্রণাঁলীর 
কাছে, অপর একটি বিন্দু sere যোজকের কাছে এবং তৃতীয় বিন্দুটি 
সুমাত্ৰা দ্বীপের দক্ষিণে ধরা যায়। মাপিয়া দেখ, সুয়েজ cates 
বরগক্ষেত্রটির খগ বাহুর ঠিক মধ্যস্থানে পড়ে, এবং স্ুমাত্র৷ দ্বীপের 
দক্ষিণে. যে-বিন্দুটি ধরা যায়, তাহা খগ বাহুর উ অংশ দূরে অর্থাৎ 
খ বিন্দু হইতে চারিটি ক্র বরক্ষেত্ের পরে পড়ে। বেরিং প্রণালী 
পড়ে ঘ বিন্দুর কাছে। 


RAS যোজকের নিকটবর্তাবিন্দুটির নাম দাও উ এবং স্থমাত্র! 
দ্বীপের দক্ষিণের বিনদুটির নাম দাও চ। ঘঙ, ঙচ ও চঘ যোগ 
করিয়া একটি ত্রিভুজ আক এবং আদর্শ মানচিত্রধানির সীমারেখা 
ত্রিভুজটির পাঁশ দিয়া এবং কোন্‌ কোন্‌ নম্বরের বর্গক্ষেত্রের কোন্‌ কোন্‌ 
অংশ দিয়া গিয়াছে, তাহা ভাল করিয়া লক্ষ্য কর। 


চি ৮১০ ee 
aus, ০ লা রাকা রন 
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এইবার তোমার খাতায় এ মাপের একটি vier আঁকিয়া, 
তাহাকে অনুরূপ ভাবে 5৬টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বগক্ষত্রে বিভক্ত কর ও 
নম্বর দাও। তাঁরপর আদর্শ মানচিত্রের ত্রিভুজের ্যায় ত্রিভুজ 
অবকিয়া, আদর্শ মানচিত্রের সীমারেখা এ ত্রিভুজের বাহগুলির পাশ 
দিয়া ও যে যে নম্বরের বর্গক্ষেত্রের মধ্যে যে যে ভাবে গিয়াছে, ঠিক 
সেই ভাবে জীমারেখা আঁকিয়া যাও। তারপর আদর্শ মানচিত্র 
দেখিয়া দ্বীপগুলিও যথাস্থানে বসাইয়া দাও। 


ee ভূগোল কথা 


মানচিত্রে প্রত্যেকটি দেশের সীমারেখা যে যে নম্বরের বর্গক্ষেত্রের 
মধ্য দিয়! যে যে ভাবে গিয়াছে, তোমার মানচিত্রেও সেই সেই ভাবে 
আকিয়া ape |” 

যদি aut, পর্ববত ইত্যাদি বসাইতে চাও, তবে আদর্শ মানচিত্রে 
এগুলি কোন্‌ কোন্‌ নম্বরের বর্গক্ষেত্রের মধ্য দিয়া কি ভাবে গিয়াছে, 
তাহা লক্ষ্য কর এবং তোমার মানচিত্রেও সেই ভাবে বসাইয়া 
The | ইচ্ছা করিলে নগর, বন্দর ইত্যাদিও এই ভাবে বসাইতে 
পার। 

মানচিত্র আঁকা শেষ হইলে বৰ্গক্ষেত্ৰ, ত্ৰিভুজ ইত্যাদির রেখাগুলি 
মুছিয়া ফেল। 


খে) ইউরোপের মানচিত্র অঙ্কন 

ইউরোপের মানচিত্র জীকিতে হইলে পূর্বেবাক্ত নিয়ম অনুসারে 
বরগক্ষেত্র ও ত্রিভুজ আঁকিতে হইবে । এক্ষেত্রে বরগক্েব্রটির প্রত্যেক 
বাহু ৫ এবং ত্রিভুজটির ঈরনবিন্দু উত্তর-পূর্বে কারা-সাগরের কাছে, 
একটি বিন্দু পর্তুগালের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ও তৃতীয় PAL 
কাম্পিয়ান সাগরের পশ্চিমে ধরিতে পার। তারপর পূর্বেবাক্ত নিয়ম 
অনুসারে মহীদেশটির সীমারেখা আকিয়া যাও | 

সীমারেখা জীকিবার পর পূর্বের ন্যায় দেশ, নগর, বন্দর, নদী, 
পর্ববত, দ্বীপ, হুদ ইত্যাদি বসাইয়া দাও। এই ভাবে আঁকিবার পর 
বরগক্ষে্র ও ত্রিভুজের রেখা মুছিয়া ফেল। 

এই ভাবে আদর্শ মানচিত্র দেখিয়া পুনঃ পুনঃ অঁকিবার ফলে 
শহাদেশ ও দেশের মানচিত্র সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ধারণা মনের মধ্যে 


| ন মানচিত্র পঠন, অঙ্কন ইত্যাদি ss, 


4 
f 


SP যাইবে ; তখন কোন আদর্শ মারচি্রনী দেখিয়াও স্থৃতি হইতে 
ন্‌ মানচিত্র আঁকিতে পারিবে। ভুগোল পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে মানচিত্রে 


|, 


০০. 


_ উহার জিনিরগুলি ভাল করিয়। দেখিয়া পড়িলে মানচিত্র সম্বন্ধে 
ধারণ! নিভু'ল হইবে এবং উহা আকাও সহজ হইবে। 


প্রশ্মানুশীলন 
>| মানচিত্র,ও ভূগোলকে স্থান নির্দেশের উপায় কি? 
21 afin ও ইউরোপের মানচিত্রের সীমারেখা অঙ্কিত কর। 


aes Seg _ভাপসান a=} | 
জীন (থার্মোমিটার ) 
bi ক) তাপমান যন্ত্র কাহাকে বলে? 


তাপের মাত্রারে বলে উষ্ণতা । কোন জিনিসের উষ্ণতা, কত, 
তাহা জানিতে হইলে, পান পিটার হার 
করিতে হয়। f 

সাধারণ থার্ম্মমিটার তোমরা সকলেই দেখিয়াছ। কাহারও আর. 
হইলে, তাহার বালের মধ্যে অথবা জিহ্বার তলায় যে “কাচের নলটি |] 
গং এ লি উষ্ণতা পা meee সই | 


বাড়ে না। (তখন ও একটি দাগ সা 


সময়ে পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিয়। দেখা গিয়াছে যে, ফুটন্ত জলের. | | 
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